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ভূমিকা 


নোংরা আর বিষ দিয়ে নয়, আমরা বরং 
মৌচাক ভরে তুলি মধ্দ দিয়ে, মোম দিয়ে। 
আর এভাবে মানব জাতিকে আমরা দেই 


আম যে এই বহাঁট লিখেছি তার কারণ, আম চেয়োছ মৌমাছ 
নিয়ে আমার ষে আঁভজ্ঞতা ও উপলান্ধি হয়েছে এবং মানুষের জীবনে 
তারা যে গরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সে সম্পর্কে আমার মতামত 
অন্যদের জানাতে । সাথে সাথে মৌমাছরা যে বিপুল সফল বয়ে আনে 
তা দেখানোও আমার উদ্দেশ্য। আমি আশাকরি, এর ফলে! মানবজাতির 
এই সব ছোট্র পাখাওয়ালা বন্ধ; ও সহকারাঁদের প্রাত শ্ধদ যে মমতা 
জানানো হবে তা নয়, এতে আরও বোঁশ করে মৌজাত সামগ্রশও পাওয়া 
ধাবে। ফলনও হবে বোৌশ। এবং এর ফলে 'চাকংসা এবং রোগ প্রাতরোধক 
কাজে মৌমাছির খামারের বা মৌমাছিশালার ব্যবহারও ব্যাপকতর হবে? 

মৌখামারের মনমাতানো কাজের দারুণ নান্দনিক সখ, মধ ইত্যাঁদর 
ভোগ-ব্যবহার, মৌনীবধ, রাজাসক-জোল, পরাগ, মৌ+আঠা, মোম এবং 
প্দরদষ মৌমাছির শৃককীটের নির্যাস ইত্যাদর ধথাযথ ব্যবহার ইত্যাদি 
মানুষের স্বাস্থ্য ও দীর্থায়র জন্য সহায়ক উপাদানশ্বলোর মধ্যে 
গুরুত্বপূর্ণ সংযোগসূন্র। 

মৌমাছিদের বাদ "দিয়ে যাঁদের জীবন ছিল অকল্পনীয় _- এমন ক'জন 
বিশিষ্ট লোক সম্পকে আমার বইটিতে কিছ; কথা বলোছি। মনোগ্রাহী 
এই ছোট্র প্রাণীগদুলোর মধ্যে রয়েছে যাদুকরন মায়ার টান। তাই যাঁরাই 
এদের সম্পর্কে জানতে আসেন তাঁরাই সেই মায়র টানে বাঁধা পড়ে 
যান। মৌমাছিদের জন্য জীবনভর বনাঁবড় বন্ধ,ত্ব তখন মনে না জেগে পারে 
না। এই মৌমাছিপ্রাত প্রায়ই ছেলে পুলে নাতিপদাতি পরম্পরার়ও 
চলতে থাকে। এমন অনেক মৌমাছ-পার্লক পাঁরধার আছেন যাঁরা এই 
পেশা উত্তরাধিকার সুয়ে বাপ-দাদাদের কাছ থেকে গেয়েছেন। 


৭ 


ভৌগাঁলকেরা হয়ত গর্ব করতে পারেন, মানচিত্রে এখন আর 
আঁচহ্িত ফাঁকা জায়গা রাখতে হয় না। কিন্তু মৌমাছিতত্বাবদ 
(03৫০1০819) অর্থাৎ যাঁরা মৌমাছ-পাঁরবারের জীবন, আচরণ ও 
ক্রিয়াকলাপ ইত্যাঁদ নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন, এ ধরনের গর্ব 
এখনও তাঁরা করতে পারেন না। কারণ, আরও দীর্ঘ সময় ও 'নরবাচ্ছি্ন 
গবেষণা ছাড়া এ সংক্রান্ত অজানা দিকগুলো উদ্বাটন সন্তব নয়। ফুলে 
ফুলে এবং মৌচাকের অন্ধকারে মৌমাছির যে ক্রিয়াকলাপ তার রহস্য 
উন্মেচন করতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ সাক্ষংস মন নিয়ে 
চেম্টা করে আসছে। কবি-লেখকরা মৌমাছির বন্দনা করে এসেছেন। কিন্তু 
তুলনামূলকভাবে সাম্প্রীতককালেই কেবল কৃিতত্ববিদ, উদ্যানতত্বীবদ 
এবং মৌমাছিপালকরা দেখিয়েছেন যে, ফুল। এবং মৌমাছির কোনাঁটই 
একে অন্যকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না; তাদের আস্তত্ব পরস্পর সম্পূক্ত। 

মৌমাছিদের এখন আর শুধু মধ ইত্যাদ সামগ্রীর উৎপাদক হিসেবে 
দেখা হয় না। ফল-ফুলের বাগান ও তৃণভূঁমিতে পাখাওয়ালা পরাগ 
সংযোগী হিসেবেও এরা গ্যর্বত্ব পাচ্ছে। এখন প্রমাণত হয়েছে যে, 
মৌমাছিদের দিয়ে যে পাঁরমাণ মধ্য ও অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া যায় তার 
চেয়ে আট দশগুণ লাভজনক হচ্ছে এদের পরাগ-যোগের কাজ। 

উপয্ক্ত সাজ-সরঞ্জাম সঙ্জিত মৌথামারকে আজকাল শন্ধদ মধ 
মোম ইত্যাদ তৈরীর জীবন্ত কারখানা এবং পরাগযোগের আঁভনব স্থান 
1হসেবে দেখা হয় না, বরং চমংকার প্রাকৃতিক হাসপাতাল ও চ্বাস্থ্যানবাস 
হিসেবেও তা বিবেচিত হয়ে থাকে। দ্লায়ূতল্তের উত্তেজনার আঁতিরেক 
রোগে যাঁরা কম্ট পান তাঁদের এবং অবসরভোগাী বৃদ্ধ, অক্ষম লোক ও 
যৃদ্ধাহত পঙ্গদের জন্য মৌমাছিশালার কাজ শ্রেম্ঠতম পেশাগত চাকৎসার 
মত। কারণ কাজটা করা হয় বছরের সেরা মাসগুলোয়, খোলা জায়গায়, 
যেখানে তাঁরা ফুসফুস ভরে নিতে পারেন ফুল, মধ, মোম এবং মৌ-আঠার 
গন্ধমাথা নির্মল তাজা বাতাস। 

মৌ*খামারের এই অবাক করা কাজ মৌমাছি পালকের স্বাস্থ্যের জন্য 
যেমন হিতকর (বিশেষ করে তাঁর কেন্দ্রীয় প্লায়ূতন্বের জন্য) তেমাঁন 
তাদের অনেকের অসুস্থতা ও রেলষাতনা ভুলিয়ে দিতেও তা সাহায্য 
করে। 


আজকাল পরাগ সংযোগের জন্য মৌমাছি বসত ছাড়া বড় ধরনের 
কোন কাঁষি উদ্যোগ বা খামার যেমন হয় না, স্বাস্থ্যদায়ক মৌমাছিশালা না 
রেখে কোন স্বাস্থ্যোদ্ধার ভবনও তেমাঁন হতে পারে না। স্কুলগলোতেও 
দেখা যায় অন্ততঃ কটা মৌচাক, জীবাবিজ্ঞান শিক্ষকের জন্য যা চাই চ্ই। 
কারণ, প্রকতি নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে ওগুলো একেবারে জীবন্ত ল্যাবরেটারি। 
আশাকার, এ দিক থেকে আমার বইটি মৌমাছি প্রোমকদের সংখ্যা 
বাড়াতে সাহায্য করবে এবং তাদের কাজকর্মের ভেতর দিয়ে বাড়বে মধ 
ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহের কাজ । আনন্দ ও স্বাস্থ্ময় কাজ যেমন তারা 
পাবেন তেমাঁন বাড়বে ফল ও বাঁজের ফসল। 

কাজের উপযোগী শারীরিক সামর্থ্য ও ভালো স্বাস্থ্যের জন্য এবং 
ধৃদ্ধ বয়সে ভালো থাকা ও বেশীদন বাঁচার জন্য সাঠক ও হাক্তযুক্ত 
খাবারের গনরবত্ব সবারই জানা আছে। ব্রাজলের বিখ্যাত পুষ্ট বিশেষজ্ঞ 
অধ্যাপক জ. দ. কান্রো মনে করেন যে, জীবাণুর হাত থেকে দেহাবযনবকে 
রক্ষার ক্ষেত্রে খাদ্যই হচ্ছে সবচেয়ে ফলপ্রসূ এস্টিবায়োটিক। তাঁর হিসাব 
মতে, বিশ্বের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ামতভাবে অনাহারে থেকে 
যাচ্ছে আর শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যাপ্ত আহার পাচ্ছেনা। তাই মৌমাছির 
যাক্তসংগত ও ব্যাপক চাষ যে ক্ষুধার 'বরুদ্ধে সংগ্রামে বিপুল অবদান 
রাখতে পারবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভিটামনযবক্ত ভেষজ মধ 
সংগ্রহের ত্বারত পদ্ধাত সম্পা্কত প্রস্তাব এই পারপ্রোক্ষতেই এসেছে। 
মানুষের উত্তাকিত এই কৃত্িম খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী অনুসারে যে কোন 
প্রজাতির মৌমাছদের দিয়ে ও যেকোন ধরনের মৌচাক থেকে বছরের 
যে-কোন সময়ে মধু সংগ্রহ করা চলে। এই পদ্ধাত মৌমাছি পালকদেরকে 
মৌমাছি পদরবারের সাঁত্যকারের নেতা ও গোষ্ঠীপ্রধান হবার সুযোগ 
এনে দিয়েছে। 

মধ্য দিয়ে নানান খাবার ও তরল পানীয় তৈরীর ব্যাপারে আলোচনা 
করা হয়েছে একটি বিশেষ অধ্যায়ে। 

এ বহীট মৌমাছিপালন বিষয়ে কোন পাঠ্যবই নয় কিংবা ভেষজ 
গবেষণা গ্রন্য বা ওষাধশালাও একে বলা যাবে না। বরং বইটি 
মৌমাছদের নিয়ে কাজ করার আনন্দ এবং কাঁভাবে মৌখামার হয়ে 
উঠতে পারে প্রাকৃতিক আরোশ্য নিকেতন বা আমাদের সূখ ও ্বাস্থের 
সাত্যকারের উৎস, সে বিষয়ে সাদামাটা দু-চার কথা । 


৯ 


প্রথম অধ্যায় 
যযগে যুগে মৌমাছি পালন 


জোোটবদ্ধ বসাঁততে জাঁটল নিয়মকান্দূনে 
চলত হয়ে 

অন্ধকার মৌচাকে তাদের উৎপাদন কাজ ক'রে 

ছোট ছোট আত এই পতঙ্গগুলো সেই 


উীস্তদবিদরা দুই লক্ষেরও বেশী উচ্চতর উন্তিদ এবং এক লক্ষ বিশ 
হাজারেরও বেশী 'নম্তর উতন্তিদ প্রজাতি শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। 
পক্ষীবিদরা দশ হাজার প্রজাতির পাখী সম্পর্কে জানেন আর 
প্রার্ণীবদদের জানা আছে ছয় হাজার প্রজাতির স্তন্যপায়ী কথা। কিন্তু 
পতঙ্গীবদরা 'বাভন্ন প্রজাতির দশলক্ষেরও বেশী কাঁট-পতঙ্গের নাম 
উল্লেখ করেছেন। পতঙ্গজীবনের ক থেকে প্রকৃতি অসাধারণ 
বোচিন্যাময়। 

তবে আঁধকাংশ কাঁটপতঙ্গই মানুষের ক্ষতি করে থাকে । খালি চোখে 
দেখা যায় না এমন ছিট পোকা (2১8৫), বড়সড় পঙ্গপাল, সব ধরনের 
গদবরে পোকা, প্রজাপতি ও মথের শুয়ো পোকা আর অন্যান্য কট- 
পতঙ্গ _ এ সবই কৃষির জন্য মারাত্বক আঁনম্টকর যোঁদ না সময়মত 
প্রীতরোধী ব্যবস্থা নিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়)। অনেক কাঁটপতঙ্গ 
সংক্রামক রোগের জীবাণু বয়ে বেড়ায় এবং মানুষের খুব ক্ষাতি করে। 
ও উপগ্ৰীম্মমণ্ডলীয় ভূভাগগলোতে লক্ষ লক্ষ লোকের শরীরে এই 
মারাত্মক রোগের সংক্রমণ ঘটায়। খোঁয়াড়ে, আস্তাবলে শরংকালে এক 
জাতের মাছি (9০770%5 021009/5) পশহ্দের মধ্যে পৃঙ্ঠব্রন রোগের 
জীবাণু ছড়িয়ে থাকে । আফ্রিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অণ্চলে আর এক জাতের 


১০ 


মাছ. (1955 492355355) 


টাইফয়েড জবর, আমাশয় ইত্যাঁদ রোশ্গ 


তৃতীয় গঠন পর্বে (1992 2 ভি 
2৩1০৫) অর্থাৎ আদিম মানষের ৮ রচিত 
উতদ্তবের প্রায় পাঁচ কোটি ষাট লক্ষ ব্ন্োমধ্ন সংগ্রাহকের প্রাতিচিত্। 
বছর আগে পাঁথবীতে মৌমাছির ৮. [এর তৈরী মূলের 
আাবর্ভাব। প্রাচীন সংস্কাতর যে-সব অন্বালাঁপর অনদসরণে (ওবের 
প্ররতাত্বক নিদর্শন এখনও টিকে  মেইয়ার-এর অন্দসরণে) 
আছে তাতে স্বাদ; ও প্াম্টকর মধু 
অন,সন্ধানে আঁদম মানুষ যে খুব তৎপর ছিল তার ইংগিত পাওয়া ষায়। 
এ ধরনের সবচেয়ে প্রাচীনতম 'নদর্শন হচ্ছে 'কৃভ্যা দ্য লা আরানা' তে 
ভ্যোলোন্সয়ার বাইকর্প এর কাছে) পাওয়া লাল রঙে আঁকা মধ 
সংগ্রহকারীদের একাট প্রস্তর চিত্র (ত্র ১ দেখ্দন)। 
পাহাড়ের খাড়া ঢালের একটি প্রাকৃতিক কোটর বরাবর উঠছে। কোটর- 
টিকে শিল্পী স্পন্টতঃ বুনো মৌমাছিদের আবাস হিসেবে দেখাতে 
চেয়েছেন। আসলে আমরা যা দেখাঁছ তা হল, লোক দুজনের একজন 
কোটর থেকে মধ্যকোষাঁট বের করে তা নীচে নামিয়ে আনার জন্য থলে 
বা ঝুঁড়তে রাখতে ব্যস্ত। বিক্ষুব্ধ কিছু মৌমাছি অনাহৃত আগস্তুকের 
চারপাশে গুঞ্জন করে করে উড়ছে। আর সেগুলোকে আঁকা হয়েছে 
লোকটার আকাতির অনুপাতে বেশ বড় করে? ।* 

অন্যান্য কীটপতঙ্গ ও প্রাণীর তুলনায় মৌমাছি সেকালের সব লোকের 


৯৯ 


কাছে অন্াাধরণ মর্যাদা পেয়েছে। তা 
ছাড়া বহ পৌরাণিক কাহনন, উপকথা, 
গঞ্প, কুসংস্কার ও রুপকথার জন্ম 
দিয়েছে মৌমাছ। প্রায় পাঁচ হাজার বছর 
আগে প্রাচীন মিশরে আনত মাথা ও 
স্বল্পোিত ভানাযুক্ত মৌমাছি ছিল 
দক্ষিণ 'মশরের প্রতাঁক। প্রথম রাজবংশের 
প্রাতষ্ঠাতা মেনেস দুটো রাজ্যকে একন্রিত 
করলে নিম্ন মিশরের প্রতীক মৌমাছির 
সাথে উত্তর মিশরের প্রতীক জলতৃণ 
ফারাওয়ের উপাধির সাথে য্যক্ত হয়। 
হেনরা ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর 'রাজপদ এবং 
দেবতারা" গ্রন্থে লিখেছেন, এই উপাঁধর 
আক্ষারক অর্থ হল, 'জলতৃণ এবং 
মোমাছির সেই তিনি', আর ব্যাখ্যা করলে 
তার অর্থ দাঁড়ায় “উত্তর ও দাক্ষণ 
মিশরের রাজা” (ত্র ২ দেখন)। 
ফারাওয়ের দুটো উপাধিফলকে মৌমাছির 
১ ছাঁব সুন্দরভাবে অংকিত হয়েছে। একাট 


হনরবেইত থেকে প্রাপ্ত চুনাপাথরের ফলকে 
(তৃতীয় রাজবংশ, খীম্টপ্র্ব ২৭৮০- 

চিত্র - ২: কারের উপ 
উৎকার্ নর ২৬৮০) আর অন্যাট খায়েফ রে-র 
ফর রাজপ্রাসাদের একাটি স্থাপত্যের 


পরাক্ষামূলক খন্ডে (চতুর্থ রাজ বংশ)। 
ফারাও-এর প্রীতি নিজেদের আনুগত্য দেখাতে প্রতীক হিসেবে 
মিশরায়রা আবেদনপরে মৌমাছির একটি ছাঁব এ*কে দিত। অন্ধকারের 
দেবতা অমঙ্গলময় হুহ জনগণের যে আনস্ট ঘটায় তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
মৌমাছিকে তারা মনে করত তাদের বিশ্বস্ত সহায়। তা ছাড়া মৌমাছ 
ছিল তাদের কাছে নিঃস্বার্থতা ও নির্ভয়তার প্রতীক, বিপদ ও মৃত্যুকে 
উপেক্ষা করার শাক্তি। তাকে তারা দেখত পাঁবন্রতার আদর্শ ও শৃঙ্খলার 
রক্ষক হিসেবে! 


৯২ 


প্রাচীন মিশরায়রা ইতিমধ্যেই যাযাবর ধরনের মৌমাছি পালনে 
ব্যাপকভাবে যেমন অভ্যস্ত হয়েছিল তেমনি সফলতাও অর্জন করোছল। 
মিশরের উত্তরাণ্চলে ছয় সপ্তাহ আগে গাছ-গাছালিতে ফুল ফুটত বলে 
দাক্ষণ মিশর থেকে তারা নৌকায় করে নীল নদের উজান বেয়ে সে 
অণ্চলে মৌমাছি 'নয়ে যেত। পরে আবার তারা মৌমাছিদের 'ফাঁরয়ে 
নিয়ে আসত, সাথে থাকত প্রচুর মধুর ফসল। মৌমাছিদের আনা-নেওয়া 
করা হত পোড়ামাটির পার দিয়ে তৈরী সহজে বহনযোগ্য মৌচাকের 
মধ্যে ঢুকিয়ে নাঁড়পাথর দিয়ে মুখ বন্ধ ক'রে। এমনাক একপাশে 
মৌমাছি ঢোকার পথওয়ালা কণ্টিবোনা মাটিলেপা মৌচাকও তারা সেই 
আমলে তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল। 

এখনও অটুট বৈষাঁয়ক সংস্কাতির এরীতহাঁসক ?নদর্শন থেকে আমরা 
জান খএীম্টপর্র্ব চতুর্থ সহম্রাব্দের শেষে ও তৃতীয় সহন্রাব্দের শর্তে 
মেসোপটেমিয়ায় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। প্রাচীন াঁপকরদের রচনা থেকে 
দেখা যায়, ব্যাবলন সামাজ্যে বপুলভাবে মৌমাছি পালন করা হত। 

খঃনীষ্টের জন্মের প্রথম সহদ্রাব্দে আসারয়া মধ; ও জলপাইয়ের দেশ 
বলে পাঁরাঁচত ছিল। প্রথম সারগন-এর শাসনকালে খে, পৃ. নবম 
শতাব্দীতে) এবং তাঁর মৃত্যুর পর মৃতের শরীরে মোমের প্রলেপ মাথান 
হত এবং তা ডুবিয়ে রাখা হত মধ্দতে। মৌমাঁছ প্রাতপালনে 
আপিরাঁয়দের ছিল অসাধারণ দক্ষতা । মৌমাছির ঝাঁককে বশে আনার 
মত এমন “গোপন ধ্যান” তাদের জানা ছল যা দিয়ে তারা ইচ্ছামত 
মৌমাছির ঝাঁককে মৌচাক থেকে বের করতে কিংবা ফের তাতে ফারিয়ে 
নিতে পারতো। (রোমক কবি ভার্জল 'নজেও ছিলেন মৌমাছি পালক। 
তান লিখেছেন, ঝাঁঝ-করতাল বাঁজয়ে মৌমাছর ঝাঁককে মৌচাকে 
'ফাঁরয়ে আনা যায়। এটা যে সত্য তার প্রমাণ রয়েছে মৌমাছি পালন 
নিয়ে ইদানীং কালের লেখায়। তাতে এরকম উল্লেখ আছে যে, মৌচাক 
থেকে ৬০ থেকে ১২০ সোশ্টীমটার দূরে অবস্থিত কোন কম্পনযল্ত্ 
থাকলে কিংবা কোন লাউড স্পীকার থেকে ৬০০ হার্ট কম্পাংকের শব্দ 
হালে মৌম্মছুরা মৌচকের উপর অনড় হয়ে থাকে। তবে মৌমাছি 
পালকের পক্ষে এই ধান সহ্য করা খই কঠিন) 

প্রাচীন ভারতে মৌমাছিকে দেবতাদের পাঁবন্র সহচর বলে গণ্য করা 
হুত বলে পুরাণে মৌমাছির মর্ধাদার আসন রয়েছে। সূর্যের অবতার 


নত 


এবং জগতের প্রঞ্টা হিসেবে পাঁরচিতা বষ্চুকে কখনো কখনো পদ্মফুলের 
পেয়ালার উপর বস ছোট্ট মৌমাঁছ [হিসেবে কখনো বা তাঁকে মাথার 
উপর উড়ন্ত একটি নীল মৌমাছি সমেত চিন্তিত করা হয়েছে। প্রেমের 
দেবতা কামদেবের প্রাকীতি আঁকতে গিয়ে তাঁকে ধনক হাতে এবং 
মৌমাছির মালা 'দিয়ে তৈরী জ্যা সমেত দেখানো হয়। এর প্রতীক 
অর্থ হল, তাঁর তার একাধারে ভোগ্যান্ত আর ভালবাসা দুইই বয়ে আনে। 
মোমাছির উল্লেখযোগ্য ক্রিয়াকলাপের নমুনা লোককবিতাতেও দেখতে 
পাওয়া যায়। 

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের বিকাশের প্রথম ধাপগনুলতেই দেখা যায়, 
প্রকাতির দানকে যথাবথভাবে ও বিচক্ষণতার সাথে কাজে লাগানোর 
গর্ব সে সময়েই সঠিকভাবে উপলান্ধ করা গিয়েছিল: প্রাচীন গ্রকরা 
যাযাবর রীতিতে মৌমাছি পালনে অর্জন করোছল চরম সাফল্য। 
যেখানেই গাছাপালা সুধাময় ফুলে ফুলে ভরে উঠত সেখানেই তারা 
নৌকায় করে মৌচাক নিয়ে যেত। এফেসাসে আর্তোমস-এর বিখ্যাত 
দেবগ্হের মধ্যে তাঁর যে শিলামার্ত ছিল তা অলত্কৃত করা হয়োছল 
ফলবান তরমুশাখা দিয়ে, যেগুলোর উপরে উপবিষ্ট ছিল মৌমাছ। এ 
মন্দিরের ধর্মযাক্িকাদের বলা হত মোলসাঁস (অর্থাৎ 'মৌমাছি”)। আর 
এই সমদ্ধ নগরণীটির পাঁরচয়-প্রতীকেও আঁঙ্কত ছিল মৌমাছির ছাব। 
প্রেসঙ্গ ত্রূমে বলা যায়, গ্রটস ও রোমে দেবতাদের উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে 
আইসকুলাশপিউস (4১০5০919145) ও ব্যাকাস (৪৪০০4০)-এর উদ্দেশে 
বালদানের সময় প্রার্দেহ ও ফলমূলের উপর মধু ঢালা হত।) 

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দার্শীনক, লেখক ও পাণ্ডতবর্গ 
মৌমাছি সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন। প্রত্মতাত্বক খনন, রুপকথা আর 
শত শত বছরের পুরনো বিবরণের দাঁলল দস্তাবেজ ঘেটে জানা যায়, 
ইউরোপের, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখন্ডে বসবাসকারী 
জনগণের মধ্যে সুদুর অতাঁতেই মোমাছি পালন ব্যাপক অগ্রগতি লাভ 
করোছল। ইতিহাস রচনার জনক হেরোদোতাস খেত্রী, পন প্রায় গণ্ম 
শতক) উল্লেখ করেছেন যে, সিথায়রা (5০৮0875) মধ ও মোমের 
বাশিজ্য করত ব্যাপকভাবে । দুইশ্হাজার বছরেরও আগে উরার্ুর জনগণ 
বের্মান আমেনীয়দের পূর্বপুরুষ) পলেস্তারা লাগানো টুকারর মৌচাকে 
মৌম্যাছ পালত। রাশিয়ায় মৌমাছি পালন যে কেমন উৎকর্ষলাভ 
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করোছিল এবং মধ ও মোম পৌরয়েস্লাভূল (75.৩5938৮)-এর মধ্য 
দদয়ে গ্রীসে রপ্তাথন হবার মত কীরকম গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হয়ে দাঁড়য়েছিল 
তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন রুশী বরণ লেখক নেস্তর (৯০৫৬- 
১৯১৯৪ খটী)। হাজার বছর কি তারও আগে ৯১১ খনষ্টান্দে রূশ 
নূপাত ওলেগ এবং বাইজানটাইন সমাটের মধ্যে যে বাণিজাযুক্তি 
সম্পাঁদত হয় তাতে বানময় যোগ্য প্রধান প্রধান উৎপাদন সামগ্রীর 
মধ্যে ছিল মধু ও মোম। ৯৪৬ খ্যীম্টাব্দে প্রন্স ইগর বিকুরিকোভিচ 
ও বাইজানাটয়ামের সাথে অনুরূপ চুক্তি করেন। সংরাক্ষত নাঁথপত্রে 
দেখা যায়, দ্রেভলিয়ানয়ে জেনৈক প্রাচীন রুশী) ৯৪৬ খতীন্টাব্দে 
ইগ্করকে হত্যার খেসারত দিতে গিয়ে তাঁর বিধবা স্ব ওল্‌গাকে বিপুল 
পাঁরমাণ মধ্দ, মোম ও ফার জারমানা দিয়োছল। 

খ্এীষ্টোত্তর দশম শতকে বিখ্যত আরব লেখক ও পর্যটক আব 
আলা আহমেদ বিন ওমর ইব্‌্ন্‌ দন্ত তাঁর "খাজার, বুরিয়াৎ, ব্লগার, 
ম্যাগিয়ার, লাভ ও বুশাখ সম্পর্কে তথ্য' নামক পাস্ডুলীপতে লেখেন : 
'্লাভদের জনপদ বৃক্ষাচ্ছাঁদত সমতল ভূঁম এবং তারা বনাঞলে বসবাস 
করে। কাঠ দিয়ে তারা এক রকম কলস বানায় যার মধ্যে মৌমাছির 
থাকে এবং দিজেদের মধ মজুত রাখে । 

১০১৯৬ খ্যাষ্টাব্দে জ্ঞানী ইয়ারোস্লাভ প্রকাশিত 'রুসকায়া প্রাভ্‌দা" 
কেশ আঁধকার) নামে প্রাচীন রুশ আইনের সারসংকলনে (০০৫৫) 
মৌমাছি পালক ও বনমধু সংগ্রহকারীদের আঁধকার রক্ষামূলক বিধির 
উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। বুনো মৌমাঁছ বাসা বেধেছে এমন গাছ 
কেউ নম্ট করলে 'কংবা মধু আহরণের জন্য সেগুলো কেউ ধংস করে 
দিলে তার বিরুদ্ধে মোটা জাঁরমানা আরোপের ব্যবস্থা তাতে ছিল। 
'লখুনীয় সংবিধিতে' (14005580120 5020/15) এ বকম অপরাধের 
শাপ্ত ছিল মৃত্যুদণ্ড । সে কালে মধদ ছিল অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ পণ্য । 
তা সুদে ধার দেওয়া চল্ত। মধ ধারের কাজজকর্মকে বলা হত "মধুর 
জন্দী কারবার” । 

ইতিহাসকার ন. ই. কোস্তোমারোভ্‌ বলেছেন, প্রাচীন নোভ্‌গোরোদে” 
রুট আর মধ মূল্যমান প্রকাশ করত। এই মর্মে বিধান ছিল যে, অমনক 
কারণে এই এই পাঁরমাণ রুটি ও মধ প্রদান করতে হবে। 

ভ. ম. ভিভিখাঁস্ক গেল শতকে ব্যবহারিক মৌমাছি পালন নিয়ে 
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লেখা তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন যে, একাদশ শতকের প্রথম 'দকে 
পাঁশ্চম ও দাক্ষিণ রুশ বের্তমানে ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতাল্ঘিক 
প্রজাতন্্)-এর কোন কোন এলাকা সফর করে পর্যটক 'হল” তাঁর 
বিবরণীতে (০০০২০) লিখেছেন: “এই দেশে আমি স্তেপ অঞ্চলে 
মৌমাছি, গৌমাছিপালক ও মৌমাছির উদ্যান দেখোঁছ আঁবশ্বাস্য বিপৃল 
সংখয় আর অরণ্যানীতে দেখোছ মৌমাছর অসংখ্য বাসা। লক্ষ্য করোছ, 
মধু ও মোমের অসাধরেণ প্রাচুর্য রয়েছে এখানে । 

মঙ্গেলীয় 'সোনালী যাযাবর (9০1৫৩ 7০:৭6) দের সম্পর্কে 
খলখতে গিয়ে ইতিহাসবেত্তা ব. গ্রেকভ ও আ. ইয়াকুবভাঁক দশম 
শতকের শেষার্ধের আরব ভৌগালক মাকাঁসাঁদর অনুসরণে “বুলগাঁরয়া 
থেকে খোরেজমে' ভল্গা নদী দিয়ে ভাঁটিতে পাঠান্যে পণ্য দ্রব্যের একাট 
তালিকা. দিয়েছেন। তাতে মধ একটি গর্ত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। 

রোমে, পোপ সপ্তম ক্রিমানৃতের কাছে “মস্কোর বিষয়াবলী সম্পকে” 
লিখিত প্রাতবেদনে ১৫২৩-২৪ সালে আলবার্তো ক্যাম্পেনজ: রাশিয়ায় 
মধ্য ও মোমের উল্লেখযোগ্য ফলনের কথা পোপকে অবাহত করেন এবং 
বলেন যে, অধিবাসীরা বসত বাঁড়র আশে পাশেই “ঘরোয়া, মৌমাছি 
পোষে এবং তা বংশানক্রুমে চলতে থাকে। 

১৫২৫ সালে ইতালীয় ইতিহাসবেন্তা পাউলাস জ্রোন্ডিয়াস (বা 
পাওলো জোভো) (১৪৮৩-৯৫৫২) তাঁর মস্কোর দৌত্য সম্পাকর্তি 
বইতে লিখেছেন, 'মস্কোভা ভূমির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ফসল হচ্ছে 
মধ্য ও মোম। কারণ গোটা দেশটাই উর্বর মৌমাছিতে ভরা, চমৎকার 
মধ জোগায় ওরা... বনের মধ্যে কিংবা ঘন ঝোপ আর তর্বীথিতে -- 
সবন্িই দেখা যায় চমৎকার সব মৌমাছির ঝাঁক গাছের ডালপালায় ঝুলে 
আছে।' তামার পাত্র বাজিয়ে তাদেরকে প্রলু্ধ করার দরকারই পড়ে 
না! লোকবসাত তেমন বেশি নয় বলে বড়ো ধরনের তর্দবীথির সব 
কাঁট গাছ ভাল করে খংজে দেখা হয় না। ফলের গাছের আড়াল-আবডালে 
অসংখ্য মৌচাক ল্‌কোন্যে থেকে যায় আর মৌমাছিদের আহরণ করা 
পনরোনো মধ্য পড়ে থাকে অচেল পাঁরমাণে, কখনো কখনো গাছের 
প্রকান্ড গোড়ায় মধুর বিশাল হুদ তাদের চোখে পড়ে ।2 

আযভাম আঁলারয়াস (ওলশাগের) (১৬৪৩) লিখেছেন, “বনাণ্ঠলের 
মর্ক্ মধ ও মোম এত প্রচুর পারমাণে পাওয়া যায় যে, রুশীরা শুধু 
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যে মধু-সুরা তৈরীর কাজে প্রথমটি এবং ঘরোয়া ও ধমাঁয় কাজে 
মোমবাতি হিসেবে িতীয়াট ধেমাঁয় কাজে এই ব্যবহার খুবই 
উল্লেখযোগ্য) ব্যবহার করে তা নয়, বপূল পরিমাণ উদ্ধৃত্ত অন্য দেশে 
বারুও করে থাকে।' 

সামস্ততান্রিক রাশিয়ায় (25) রাজা কিংবা গ্রান্ড ডিউক প্রত্যেক 
বছর হেমন্তের শুরুতে সামন্ত প্রজাদের কাছ থেকে মেধ, মোম ও ফার) 
আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হতেন। সামন্ততান্থিক রাশিয়ায় কৃষকরা তাদের 
প্রভুকে খাজনা পরিশোধ করত দ্রব্যে তথা সবচেয়ে মূলাবান বস্তু - 
মখুতে। 

যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে রাশিয়ায় আদম মৌমাছিপালন 
(বা 'বোতীনচেসৃতিভো' _ বুনো মৌমাছদের তাঁড়য়ে দিয়ে বনাণ্টলে 
মধ সংগ্রহ) সর্বোচ্চ শিখরে উঠোঁছল। বুনো মধ সংগ্রহকারীরা তখন 
বিপুল পাঁরমাণ মধ্দ সংগ্রহ করত। কিয়েভ জলাভূমি অঞ্চলের বনানীময় 
লেবোঁদিনস্কি এস্টেটগ্ীলর একটি থেকেই ২৪০০০ গুদ (প্রায় 
৭২০০০ গ্যালন) ব্ুনোমধ সংগ্রহ করা হত। সে সময়ে এ রকম 
এস্টেটের সংখ্যা ছিল প্রায় হাজার খানেক। তাই সংগৃহীত মধুর মোট 
পারমাণও ছিল প্রায় ৭ থেকে ২০ লক্ষ গ্যালন। [ভৎাভৎাঁস্ক ১৮৬৯ 
সালে গহলাব করে দেখেছেন যে, '...গৃহপালিত মৌমাছির কাছ থেকে 
পাওয়া লাভের কথা নাই বা বললাম, শুধুমাত্র বনাঞ্চল থেকে যে 
পাঁরমাণ মধ্য ও মোম আমাদের পিতা, পিতামহরা পেতেন তার মূল্য 
ছিল একশ কোটি আ্যাঁসগনাতাঁসয়া (9591877 - অঠারো শতকে 
রাশিয়ায় প্রচালত কাগুজে মদ্রা)।” সুতরাং রাশিয়াকে ষে "মধু ভ্রোতা' 
(858111595) বলা হত তা মোটেও বিস্ময়কর নয়। 

প্রাচীন রাশিয়ায় অনেক গ্রাম ও ছোট ছোট অনেক পল্লীর সমস্ত 
আঁধবাসীরাই ব্দুনো মধ সংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকত। তবে ক্রমে শ্রমে 
এই পেশার ভূমিকা ও গুর্দত্ব কমতে থাকে। এর অন্যতম কারণ হল, 
কাজটা ছিল জাঁটল ও দক্ষতানির্ভর; এতে একাঁদিকে মোম্যাছদের জন্য 
গাছে গাছে কোটর তৈরী করতে হত অন্যাদকে বনের সেই মহাপেটুক 
তথা ভালুকের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে হত। তবে আরণ্যাঞ্চলে 
মৌমাছি পালনের অর্থনৈতিক গুর্বত্ব হাস পাওয়ার কারণ প্রধানতঃ 
ব্যাপকভাবে গ্রাছ কটায় রাশিয়ার ইউরোপায় অংশের বনাগ্চল উজাড় 
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হয়ে যাওয়া। এর ফলে মৌমাছিরা তাদের খাদ্যের সম্‌দ্ধ উৎস হারায়। 
চোলাইকরণ ব্যবস্থার সমৃদ্ধ ও পরবতাঁকালে চান ?শল্পের বিকাশের 
ফলেও বনাঞ্চলে মৌমাছি পালনের গরুত্থ শোচণীয়ভাবে কমে যায়। 
পশ্চিম ইউরোপেও মৌমাছি পালনের গুরুত্ব কমে যেতে থাকে। 
নতুন [বশ্বের আবিচ্কার এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপঞ্জে যাওয়ার নতুন 
সমদ্রপথের সন্ধান প্রাপ্তর ফলে নতুন নতুন বাঁণজ্যপথ খুলে যায়। 
বিশ্বের অপর অংশ থেকে ইউরোপ মধু আমদানী করতে শ্বরু করে। 
শুধুমাত্র আমোরকাই বছরে পাঁচকোটি কিলোগ্রাম মধু রপ্তানী করে। 
তা ছাড়া পুল পাঁরমাণ চাঁন আমদানীর ফলে মধ জোর 
প্রতিযোগিতার মুখোমুখী হয়। ফলে কৃষকরা লেগে যায় অন্যান্য 
ফসলের (আল; ও গাজর) আবাদে। আর এ সব চাষাবাদের জন্য 
প্রয়োজনীয় বাড়ীতি জমির জন্য তারা হাত বাড়াতে থাকে সুধাময় 
উীস্ভতদে ভরা চারণভাীমগুলোর উপর। 

নতুন পারাস্থিতিতে রাশিয়ায় মৌমাছিপালনের ক্ষেত্রে অগ্রগাঁতি সাধনে 
ধিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন তান হলেন প্রাতভাবান ইউক্রেনীয় 
মৌমাছিপালক প. ই. প্রোকোপোভিচ (১৭৭৫--১৮৫০)। তিনিই প্রথম 
গ্টানো ফ্রেমের মৌচাক উদ্ভাবন করেন।' এর ফলে মৌমাছ'পালনের 
কলাকৌশলের ক্ষেত্লে বিজ্ঞানসম্মত প্দনগণঠিন সপ্তব হয় এবং 
উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা অর্জন উল্লেখযোগ্যভাবে বাঁদ্ধ পায়। 
প্রোকোপোভিচ উদ্ভাঁবত মৌচাকের সাহায্যে সর্বাধক মধ আহরণের 
ক্ষমতা সম্পন্ন মৌমাছি পাঁরবারকে মৌচাক থেকে 'ধোঁয়ার সাহায্যে 
তাড়ানো' সম্ভব হয় এবং এভাবে মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে মৌমাছির 
ঝাঁক নিধন পদ্ধাতির অবসান ঘটে। 

মৌমাছি পালনে বিরাট অগ্রগতি সত্বেও পুজিবাদ? ব্যবস্থা রাশিয়ায় 
কাষির এই শাখাঁটির বিকাশে কোন অবদান রাখোন। ১৯১০ সালে 
দেশে প্রায় ৫৭,১৫,০০০ মৌমাছি-বসতি ছিল (এর এক পঞ্থমাংশ 
পালিত হচ্ছিল কাঠামো-মৌচাকে) এবং মধু রপ্তানীর পাঁরমাণ ছিল 
প্রায় ৫০ লক্ষ গ্যালন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের সময়ে মৌমাছি 
পালন ব্যাপকভাবে ক্ষাতিশ্রস্ত হলেও প্রাতান্ঠত হওয়ার প্রথম মাসেই 
সোভয়েত সরকার মৌচাষকে উৎসাহত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 
১৯১৯ সালের শুরুতে যখন নবান স্যোভয়েত প্রজাতন্ন অভ্যন্তরীণ 
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শুর বিরৃদ্ধে তীর সংগ্রামে লিপ্ত, সেই সময়েও লৌনন মৌমাছি পালনকে 
স্রাক্ষত করার জন্য ক্লী স্বাক্ষর করেন। মৌচাষের আইনগত দিক 
নিয়ে এবং মৌমাছি পাল্‌কদের স্বার্থরক্ষা কল্পে সেটিই ছিল প্রথম 
সোভিয়েত আইন। সোভিয়েত ইউীনিয়নে মৌমাছ পালনের হীতহাসে 
এর বিশিশ্ট স্থান রয়েছে। 

১৯৪০ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে মৌবসাঁতর সংখ্যা দাঁড়ায় 
এক. কোটি। ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে মহাসমরে (১৯৪১-৪৫) এই শিপ 
মারাত্মকভাবে ক্ষাতিগ্রস্ত হয়। রাষ্ট্রীয় ও যৌথখামারের ম্ালকানাধীন 
হাজার হাজার মৌখামার ধ্বংস হয় এবং বিশ লক্ষেরও বেশি মৌমাছি 
বসাঁতি একেবারে খতম হয়ে যায়। মহাসমরোত্তর কালে মৌচাষ 
পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রাতীষ্ঠত করা হয় এবং কৃষিতে তার অবদান 
অব্যাহত থাকে। 


ছিতশয় অধ্যায় 
মৌমাছির জীবনাঁবজ্ঞান 


158০ 90517000৬০3 00611175305 
০০০৮ তোই তোমরা, মৌমাছিরা, মধু তৈরী 
কর, তবে নিজেদের জন্যে নয়) 


১৭৫৮ সালে প্রখ্যাত সুইডিস উত্তিদাবজ্ঞানী ও ডাক্তার কার্ল 
[লননে মৌমাছির নাম দেন 415 01৩100574 (মধুবহ); তিন বছর পর 
তান এর নাম 4১০৯ 7761170০2 মেধুকর) হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ 
করেন। তাঁর দেওয়া প্রথম নামাটি আজ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে চাল রয়েছে। 

মৌমাছি সামাঁজক প্রাণী । এর বড় বড় পাঁরবার বা বসাতিবদ্ধ হয়ে 
মৌচাকে থাকে এক একটি মৌমাছি পাঁরবার। এই সব পাঁরবারের 
বৌশস্টকে বলা হয়ে থাকে বহনরুপতয * (১০15012890)) ৷ মৌমাছি 
পাঁরিবারে তিন রকমের বা জাতের মৌমাছি থাকে: রাণী মৌমাছি (উর্বর 
স্তী মৌমাছি), পদ্রুষ মৌমাছি ও কমর মৌমাছি (জনদর্কর স্ত্রী 
মৌমাছ)। এভাবে একাটি মৌমাছি-বসাতিতে একটি রাণী মৌমাছি, 
কয়েকশ' প্দরূষ মৌমাছি ও হাজার হাজার কম মৌমাছি (কোন কোন 
ক্ষেত্রে লক্ষাথক) থাকে। 

লেভ্‌ তলস্তোয় মৌমাছির জাঁবন চর্চার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পারচিত 
ছিলেন. এবং তাঁর উপনযাসগহুলোতে তান দক্ষতার সাথে মৌমাছি 
পালনের সৌন্দর্যকে রুপায়ত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, “আন্না 
কারোননা' উপন্যাসে আমরা মৌবাগিচার নিম্নালাখিত যে বর্ণনা পাই 
তা যেমন বিজ্ঞানসম্মত তেমান শিল্পসষমামান্ডত। 

'চিকের মুখগলোর সামনে পাক দিয়ে গিন্দ খিজ করছে প্দরূষ 
আর অন্যান্য মৌমাছির দল এবং তারই মধ্য থেকে কমাঁমৌমাছিরা 
বরাবর একই দিকে উড়ে যাচ্ছে বনের মধোকার পুষ্পমঞ্জতরত লাইম 
গাছের দিকে - আহরণের খোঁজে, আবার একই পথে চাকে ফিরে 
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আসছে সয় নিয়ে। এ-সব দেখে (লেভিন-এর) মাথা ঘুরে গেল। 
আঁবরাম কানে আসতে লাগল আবিশ্রান্ত গুঞ্জন ধান __ কাজে ব্যস্ত 
দ্রুত উত্ভীয়মান কম মৌমাছর গুঞ্জনের এক্যতান 'মালয়ে যেতে না 
যেতেই কানে এল পদরদূষ মৌমাছির অলস গুনগ্নানি, তার পরপরই 
শোনা গেল দঃশ্মনদের হাত থেকে আহরণ রক্ষায় প্রন্ুত, হুল ফোটাতে 
উদ্যত সাল্তী মৌমাছির সতর্ক গুঞ্জন।” 

কমা মৌমাছির তুলনায় রাণী ২.৫ গুণ লম্বা এবং ওজনে ২.৮ 
গদ্ণ ভারী (ঁচত্র ৩)। রাণীর কাজ হল প্রজনন; মৌচাকের খোপে খোপে 
প্রাতাদন সে ১০০০ থেকে ২০০০ কিংবা তারও বেশি নিষিক্ত ডিম 
পাড়ে। শককাঁটগুলোকে দেওয়া খাবারের ধরন ও মোমের প্রকোম্ঠগুলোর 
আকৃতির 'ভাত্ততেই িমগুলো রাণী অথবা কমা মৌমাছি হিসেবে 
বেড়ে ওঠে। নিষিক্ত ডিম ছাড়াও রাণী মৌমাছি আঁনাধিক্ত ডিম পেড়ে 
থাকে। সেগাঁল থেকে পুরুষ মৌমাছির জন্ম হয়। এভাবে অপুংজান 
(28010077080৩55) বা শূক্রাণৃদ্ধারা আঁনাষক্ত প্রজনন প্রক্রিয়া 
মৌমাছদের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। 

রাণী মৌমাছি মারা গেলে বিশেষ পারস্থিতির উদ্ভব হয়। তখন 
যাঁদ নতুন রাণী জন্ম নেওয়ার মত শৃককাঁট আর না থাকে 'িংবা 
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কয়েকাঁট মাত্র শূককাঁট আর অসংখ্য পাঁরসোবকা থাকে তবে কমাঁ 
মৌমাছিরা মৌচাকের শূন্য খোপগনলোতে ডিম পাড়তে পারে (তো থেকে 
কেবল পুরুষ মৌমাছি জন্মায়)। এদেরকে “পূংপ্রসবক মৌম্যাছ বলা 
হয়। কমাঁ মৌমাছি তার জীবন কালে ২৮টি ডিম পাড়তে সক্ষম। কোন 
মৌমাছিবসাতিতে যাঁদ রাণী মৌমাছি না থাকে তবে তা ধ্বংস হতে বাধ্য। 
কারণ, খাবার সংগ্রহে অপারগ [কিংবা মৌচাকের অন্য কোন কাজ করতে 
অক্ষম পুরুষ মৌমাছদের সংখ্যাই কেবল তাতে বেড়ে যায়। 

গ্রীক ইতিহাসবেত্তা জেনোফোন রাণী মোমাছর কাজের 'ফাঁরাস্ত 
দিতে গিয়ে বলেছেন, রাণীর কাজ হল মৌচাকে থাকা আর কর্ম 
মৌমাছিরা যাতে অলস হয়ে বসে না থাকে তার ?দিকে নজর রাখা। রাণী 
তাদেরকে সূধা ও পরাগ জোগাড় করতে পাঠায় এবং কে কী আনল 
আর সেসব ঠিক ঠিক জায়গামত মজৃত করা হল ক না তা তদারক 
করে। আবার দরকারমত মৌচাকে সংগৃহীত মজুত সামগ্রী মৌমাছদের 
মধ্যে সষ্টুভাবে বিলি-বন্টন করাও তার কাজ। মৌচাক শক্ত ও 
সুন্দরভাবে বানানো, বাচ্চাকাচ্চাদের ঠিকমত লালন-পালন করা ইত্যাদ 
দেখাশোনা করাও রাণীর কর্তব্য। 

সতেরো শতকের ওলন্দাজ প্রকৃতিবিদ সোমারডাম রাণী মৌমাছির 
মেয়োলি স্বভাব ও পুরুষ মৌমাছির পুরুষ স্বভাবের প্রকীত পুরোপাঁর 
নির্ধারণ করতে সক্ষম হন (ব্যারণ অগস্ট ফন বারলেপৃশ্‌ কর্তৃক 
১৮৭৬ সালে উাল্লখত তথ্য অনুসারে)। তাঁর এই পর্যবেক্ষণকে 
পরবতাঁকালে অন্যান্য গবেষকরাও সমর্থন করেন। আগেই বলা হয়েছে 
যে, রাণী মৌমাছি হল পুরো বসাঁতির মাতৃস্থানীয়া। খাবার সংগ্রহের 
জন্য কমাঁ মৌমাছির অনুরূপ প্রয়োজনীয় অঙ্গ তার না থাকলেও তার 
ভূমিকার গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। জোহান ঝে'রজন মনে করেন যে, রাণশ 
মৌমাছি হল গোটা মৌমাছি পাঁরবারের প্রাণকেন্দ্র এবং তার ডিম থেকে 
জাত সমস্ত মৌমাছরই সে মা আক্ষারক অর্থেই পুরো কলোনীর 
মাতৃপদ যে রাণী মৌমাছির, তার উপর আ. ম, বুতলিয়েরভও জোর 
দিয়েছেন। 

রাশিয়ায় মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে প. ই. প্রকোপোভিচ্-এর অবদান 
অনেক। তাঁর মন্তব্য, '..পুরুষ ও কমাঁমৌমাছির চেয়ে রাণী মৌমাছি 
দেখতে অনেক অনেক সুন্দর ও মনোরম। প্রথম দর্শনেই তার 


চে 


কর্তৃত্বব্যাঞ্জক জমকালো চেহারা আমাদের কৌতূহল জাগায়। তার 
শাবকদের মধ্যে সেই বয়োজ্যেন্ঠ। তার সৃসমঞ্জস দেহ, তার পায়ের রঙ, 
তার দৈর্ঘা, তার ছিমছাম গড়ন, তার ছোটখাট পাখা দুটো __ এক কথায় 
পুরো চেহারাটাই তার অসাধারণ সুন্দর, মনোরম ও চমৎকার । নিজের 
চোখে না দেখলে বোঝা যায়না যে সব 'মাঁলয়ে সে চেহারার কী আড়ম্বর, 
কী উৎকর্ষ, কী মনোহারিতা...” 

মৌমাছি বস্সাতিতে রাণীর মৃত্যু হলে মৌমাছিদের আচরণ দেখেই 
মোমাছপালক তা বুঝতে পারেন। তাদের গব্জনে, মৌচাকের চারপাশে 
তাদের অনবরত ছোটাছ্বাটতে আতঙ্কের ভাব ফুটে ওঠে। রাণী ছাড়া 
মৌমাছিরা বাঁচতে পারে না বলে অগত্যা তাদেরকে তন 'দন-বয়সের 
এক বা একাধিক ভিম বেছে নিয়ে তা ফুঁটিয়ে নতুন রাণীর জন্য দিতে 
হয়। নলাকার সাদা মুক্তোর মত ডিম থেকে শৃককণটের জল্ম হয় এবং 
তা সপ্রশস্ত মোম-খোপে বড় হতে থাকে; রাণী হিসেবে নির্বাচিত এই 
শ্‌ককাঁটাটকে বিশেষভাবে প্রন্থুত এক ধরনের জোঁল (রাজাঁসক বা 
রয়াল জোলি) খাওয়ান হয় বলে তা রাণী মৌমাছি হিসেবে বেড়ে ওঠে। 
এভাবে ষোল দিনে মৌমাছিরা নতুন রাণীকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। 

পূর্ণতা প্রাপ্তর পর রাণী মৌমাছি পুরুষ মৌমাছির সাথে মিলনের 
জনা মৌচাক থেকে বের হয়ে শুনো উদ্ডীন হয় এবং মিলন শেষে 
মৌচাকে ফিরে আসে। এরপর আর সে চাক ছোড় বের হয় না। রাণীর 
অনুচর জাতীয় কমর মৌমাছিরা তখন সযত্মে রাণীর পাঁরিচ্যা করতে 
থাকে (ত্র ৪)। এরা যে শুধু রাণীর ব্যক্তগত পরিচ্ছন্নতার (তার 
দেহ পারস্কার করা, শরীর আঁচড়ান, মৌচাক থেকে তার মল সরানো 
ইত্যাদ) কাজ করে তা নয়, উপরন্তু তাকে অতি পর্ষ্টকর রাজাঁসক 
জোলও খাওয়ায়। রাণীর মৃত্যুর পরও অনুচররা তাকে নিয়ে কীভাবে 
ব্যস্ত থাকে সে বিষয়ে অধ্যাপক রোম শভে' বিস্তৃত বিবরণ রেখে 
গেছেন। 

বাণ মৌমাছি গড়পড়তা পাঁচ-ছয় বছর থেকে আট বছর পর্যন্ত 
বাঁচে। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে জর প্রজনন ক্ষমতা হ্থাস পেতে থাকে 
(এ জন্যে দুই দি তিন বসন্তের পর মৌচাকের রাণী বদলে ফেলা 
যুক্তিযুক্ত)। রাণী মৌমাছির একটি হুল আছে যা একাধারে ভিম 
প্রসবের জন্য (িম্বস্থালকের ও আত্মরক্ষার কাজ করে। রাণী সাধারণত 


তত 
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কখনো কাউকে হল ফেটায় না, এমনকি মারাত্বক আঘাত পেলেও । 
তবে উড়ন্ত অবস্থায় প্রতিদ্বন্বী কোন রাণী মৌমাছকে কখনো দেখতে 
পেলে সে রাগে হুল খাড়া করে থাকে। 

অধ্যাপক র. শভে" এবং তাঁর সহকমাঁরা রাণী মৌমাছি নিয়ে যে 
সব মজার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন তা থেকে প্রতীয়মান হয়, 
জনীবিত রাণী মৌমাছি মৌচাকে এক রকম রাসায়ানক পদার্থ নিঃসৃত 
করে যা কম মৌম্াঁছর ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। তাঁরা প্রমাণ 
করেন, রাণী মৌমাছর শরীর দিয়ে ষে মাহ গুড়ো পাওয়া যায় তা 
কম মৌমাছির ডিম্বাশয়ের বিকাশকে সর্বদাই বাধ দেয়। তাঁরা আরও 
দেখিয়েছেন যে, রাণী মৌমাছির দেহ থেকে নংড়ানো আ্যালকোহল 
নির্বাসের মধোও অন্রূপ উপাদান আছে। 

বৃটিশ গবেষক ডাঃ সি. জি. বাট্‌লার এই প্রাতিরোধী পদার্থাটকে 
আক্সডেকানোইক (০5/-০০4০10 ৪০1) এাঁসড বলে নির্ধারণ 
করেছেন। হরমোনের গণঘ্দক্ত এই পদার্থাটি মৌচাকের ভেতরে সমস্ত 
মৌমাছির ক্রিয়াকলাপ নিয়ল্্ণ করে। 

রাণী মৌমাছি আরও অন্যান্য যে-সব শবাচত্র পন্হায় কমা মৌমাছিকে 
নিয়ান্বিত করে সেগলিও নিার্ণত হয়েছে। যেমন, রাণী চুম্বকের মত 
তাদেরকে নিজের কাছে টেনে রাখতে পারে; আরও রাণী কুঠুর 
বানানো থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে পারে; কর্ণ ও পুরুষ মৌমাছির 
করতে পারে। 

কখনো কখনো কোন কারণবশতঃ অনদচর কমরঁমৌমাছিরা রাণীর 
উপর অসম্ৃষ্ট হলে অতর্কিতে তাকে চতুর্দিক থেকে দলা পাকিয়ে 
ঘিরে ধরে। রাগে উত্তেজনায় তারা তখন তাকে হল বেধাতে না হয় 
তার পাখনা. ও পা ছি'ড়ে ফেলতে চেণ্টা করে। প্রথম দিকে কেবল দ- 
একটা মাছি তাকে আক্রমণ করতে শুরু করলেও ক্রমে গন্ডায় গণ্ডায় 
এবং শতে শতে মৌমাছি তাতে যোগ দেয়। আ. ই. রুটের বর্ণনা 
অন্দযায়ী কখনো কখনো এমনও হয় যে, তংক্ষণ্যৎ তারা রাখী 
মৌমাছিটিকে হূল [বিধিয়ে মেরে ফেলে। মৌমাছির এই ধরনের বেশ 
পেয়েছেন । তবে প্রায়ই অনুচর মৌমাছিরা রাণীকে চারপাশ থেকে এত 


ত্$ 


বিপুল সংখ্যায় এবং এমনভাবে জাপটে ধরে যে, তাদের পক্ষে তলপেট 
ঘ্বারয়ে হল বেখধানো ও বিষ ঢালা আদৌ সম্ভব হয় বলে মনে হয় না। 
আর হনুলে যাঁদ মৃত্যু নাও হয় তব তাদের চাপ এত বেশি যে শ্বাসরুদ্ধ 
হয়েই রাণী মারা পড়ে। 
রাণীর কোন অসদাচরণের কারণেই তার উপর এই হামলা? 
মৌচাক খুললেই দেখা যায় যে, মৌমাছিরা রাণীকে গোল হয়ে 
জাপটে ধরেছে। ছয় মাস কি পৃরো বছর চমৎকার ভাবে রাণী তার 
দায়ত্ব পালন করা সত্তেও তার সাথে এদের এ রকম বৈরী আচরণের 
কোন সঙ্গত কারণ খুজে পাওয়া যায় না। অচেনা কোন রাণীকে 
মোঁমাছির ঘেরাও করলে স্পন্টতই বোঝা যায় যে অন্য বসাঁত থেকে 
আসার কারণেই তার ওপর এ আক্রমণ । কিন্তু নিজেদের মৌচাকের রাপীকে 
কেন যে মৌমাছিরা শেষ করে দেয় তা বোঝা দুডকর। 

প্ররূষ মৌমাঁছর জোৌবক কাজ হল রাণীর গর্ভাধান করা। রাণখর 
মতো পুরুষ মৌমাছিও নিজের খাবার নিজেরা সংগ্রহ করতে পারে না, 
তার জন্য সে পুরোপ্দীর কম মৌমাছিদের উপর 'নর্ভরশীল। তার 
পায়ে ফুলের পরাগ রাখার মত কোন 'থাঁল' নেই। তার মুখ ফুল 
থেকে সুধা আহরণের উপযোগী নয়। বসন্ত ও গ্রীচ্মে তারা বাঁচে 
পাঁরশ্রমী কমর মৌমাছর তৈরী মধু খেয়ে। এ ভাবে গ্রাীজ্মের মাসগনলো 
শদধ্য কোন রকমে. টিকে থাকে। তারপর শরৎ এলে তারা মৌচাক থেকে 
বোরয়ে পড়তে বাধ্য হয়। আর তখন ক্ষুধা ও ঠাণ্ডায় তারা মারা পড়ে! 

আ. ম. বুতলেরভ লিখেছেন, প্রুষ মৌমাছি কোন কাজই করে না, 
শুধ; আমোদে মেতে এদিক ওদিক ঘোরাঘ্যার করে খেলে বেড়ায়। 
দিনের 'মাঝামাঝ সময়ে সবচেয়ে ভালো সময়টাতে তরুণী রাণীর 
পেছনে তাড়া করে উড়ন্ত অবস্থায় তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়াই তাদের 
কাজ । তবে, ১৯০১ সালে প্যারিসে মৌমাঁছ পালকদের এক আন্তজর্শীতক 
কংগ্রেসে কিছু সংখ্যক প্রাতানাধ পুরুষ মোৌমাছিদের পক্ষ নিয়ে 
বক্তব্য পেশ করেন। এই প্রসঙ্গে আ. ফ. জুবারেভ জানিয়েছেন __ 
বক্তারা তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে এই আঁভমত পোষণ করেন যে, প্রুষ 
মৌমাছিরা একেবারে নিচ্কর্মা নয়। ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা জন্মানোর জন্য 
যে তাপমারা বজায় রাখা দরকার মৌচাকে সেই তাপমান্রা বজায় রাখতে 
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চির __ ৫: গান্ররোম অপসারিত অবস্থায় বামাঁদকের উপাঙ্গ সহ কম 
মৌমাছির দেহ ব্যবচ্ছেদের রেখাচিত্র (দ্লডগ্রাসের অনুসরণে) 
1, 2, 8 -_ বক্ষ-খন্ড; 1, 11, 1], 1৮, ৬, ৮1, ৬যা -. উদর-খণ্ড? 
05 -- জিহবা; 2৮০ - শংড়; 1 _ উপরের চোয়াল; 19 -- 
নিচের চোয়াল; 10, _- উপরের ঠোঁট; [১ _ নিচের ঠোঁট; 4 _ 
বোধশলাকা; % _ প্নজজাক্ষি; 11 _ মাথা; ০ _ সরলাক্ষি; 18 _ 
টেগনলা) 10, _ বক্ষ; ৮ __ পাখা; ঞ৮ __ উদর; 90 __ শ্বাসরন্ধ; ; 
500 - হাল; 1 - পা 


তারা সাহায্য করে। তাই পুরুষ মৌমাছিদের যথাসময়ে হননের ব্যাপারটা 
মৌমাছিদের উপর ছেড়ে দেওয়াই তারা সমীচিন বলে সনে করেন। প্নরুষ 
মৌমাছিদের বাঁচয়ে রাখার পক্ষে যুক্ত দিয়েও নানা লেখা আঁত 
সম্প্রাত প্রকাশিত হয়েছে। 

ডিম থেকে পুরুষ মৌমাঁছর পাঁরপূর্ণভাবে বেড়ে উঠতে লাগে 
২৪ দিন৷ তাদের যৌনাঙ্গ (শুক্রাণু থাঁল থেকে শ্‌ক্রবাহ নালিকাদ্বারা 
যদক্ত দাউ শূ্রাশয়, দ্যাট সহায়ক গ্রান্হ, একাট শংক্রক্ষেপক নালী এবং 
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একটি রমণ অঙ্গ) কেশ পাঁরণত। কোষ থেকে বের হওয়ার পর পুরুষ 
মৌমাছির শক্রাণু আট থেকে চোদ্দ দিনে পূর্ণতা লাভ করে। হিসাব 
করে দেখা গেছে যে, পুরুষ মৌমাছির শূুক্রাশয়ে কুঁড়ি কোট শক্রাণু 
থাকে। 

পুরুষ যৌমাছির দৃঁন্টিশাক্ত খুবই প্রখর । দ্রুত সঞ্চরণশনল রাণী 
মৌমাছিকে অনুসরণ করে তার সাথে শূন্যে সঙ্গমের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত 
গ্দরুত্বপূর্ণ। কমর্ঁ মৌমাছিরা (চিত্র ৫) তাদের স্বজ্পায়ু জীবনে 
অশ্রান্তভাবে পাঁরশ্রম করে (তা মানুষের খুব উপকারে আসে)। 'নার্ঘধায 
বলা চলে, এদের কোন শৈশব নেই। কারণ, তরুণ মৌমাছিরা তাদের 
পাঁরত্যাগ করে চলে ঝয় বলে মোমের খোপগুলোর দেয়াল-মেঝে নিয়মিত 
পাঁরস্কার করে সেগুলোকে স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখার দায়ত্ব জীবনের 
তৃতীয় দিনাঁট থেকেই তাদের উপর বর্তায়। চতুর্থ দিন থেকেই তাদের 
ভূমিকা হয় গৃহী মৌমাছির মত। তারা পাঁরণত শুককাঁটগুলোকে 
পরাগমেশানো মধু খাওয়াতে শুর করে আর আশপাশটা বুঝে ওঠার 
জনা চাকের চারপাশে উড়ে বেড়াতে থাকে। সপ্তম দিন থেকে তাদের 
চোয়ালাস্থক গ্রন্হি কর্মক্ষম হয়ে ওঠে! রাণী মৌমাঁছিকে এবং ভাঁবষ্যতে 
রাণী মৌমাঁছ হবে এমন শূককীটকে খাওয়ানোর মত রাজ্াঁসক জোল 
এই গ্রান্ছি থেকেই নিঃসৃত হয়। বারো থেকে আঠারো "দিনের মাথায় 
এই সব গৃহী মৌমাছির মোমগ্রান্ছি গজিয়ে উঠলে তারা মধদকোষ 
তৈরীর কাজে লেগে যায়। এই সময় তার মৌচাক পাহারা দেয়, সংধা 
পরখ করে দেখে আর এমনভাবে বাচ্চা-কাচ্চাদের শরীর গরম রাখতে 
সাহায্য করে, যেন এরা জীবন্ত কম্বল। ভবিষ্যৎ বংশ্ধররা যাতে 
চলাচল করে -_ সে সব দেখা গৃহী মৌমাছির কাজ। কম মৌমাছির 
বয়স ষখন ১৫ থেকে ১৮ দিন হয় তখন তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব 
নেয়। মাঠমৌমাছির মত তখন তারা তন্নতন্ন করে খাবার খুজতে এবং 
মধ; ও পরাগ সংগ্রহ করতে বের হয়। এসব কাজের প্রত্যেকাঁট পর্যায়ে 
তারা যে কতখানি কর্মতৎপরতার সাথে কাজ করে তার উদাহরণ হিসেবে 
এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, ভবিষ্যং বোনদের যে ছয় দন তারা আহার 
জোগায় সে কাঁদিনে প্রত্যেকটি শৃককাঁটের কাছে তাদের যেতে হয় 
৮০০০ থেকে ১০০০০ বার! 
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মাঠ-মৌমাছির কাজ হল সুধা, পরাগ ও জলের পর্যাপ্ত উৎস সন্ধান 
করা। তারা প্রচুর পাঁরমাণে পরাগ সংগ্রহ করে, লালা ভিজিয়ে তাতে 
সুধা মেশায়, তারপর পেছনের পা দুটির [বিশেষ থালিতে তা রাখে। 
পরাগের দুটো ছোট্র দলায় €অর্থাৎ দুটি থাঁলর মধ্যেকার ধঁজানষটুকুতে) 
প্রায় চল্লিশ লক্ষ পরাগরেণ্5 থাকে । পরাগদলাগুজি মৌচাকে আনার পর 
তা চাকের খোপে খোপে জমা করে রাখা হয় যেন পরে তার সাথে মধ 
মাশয়ে মৌরুটটি বানানো যায়। 

কেবল কমর্শ মৌমাছিদেরই বিশেষ মোম গ্রান্হ থাকে। উদরের শেষ 
চারাট খণ্ডকের উপরেই সেগ্ঁলর অবস্থান। মোমের কুচি বা আরাঁশর 
উপর অবাস্থত আটটি রন্ধের মধ্য দিয়ে মোমের আঁশ বা কুচি বের হয়। 
১৬৮৪ সালে জন মার্টন সূচের আগা দিয়ে চক নির্মাতা একটি 
মৌমাছির উদর থেকে মোমের কুচিগুলো সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হন। 
আর মোম যে মৌমাছির জৈবিক প্রক্রিয়াজাত, বস্তুত তিনিই তা সর্বপ্রথম 
লক্ষ্য করেন। তবে তার মাত্র ১৯০৮ বছর পরে জন হান্টার দেখিয়েছেন 
যে, মৌমাছির মোমগ্রন্হি থেকেই মোমের উপাত্ত হয়ে থাকে। 

মৌমাছির মোমের একশাঁটি কুঁচির ওজন মান্র ২৫ মিলিগ্রাম। তাই 
এক কিলোগ্রাম মোমে প্রায় চল্লিশ লক্ষ কুচি থাকে। এই সমস্ত কুচির 
মত ইট দিম্নেই কমা মৌমাছি -- যারা মৌচাকের প্রকৃত স্থপাঁত _ 
অন্ধকারে কাজ করে করে মধ ও পরাগ রাখার জন্যে অপূর্ব 
সোন্দর্যমান্ডিত মোমাধার এবং বাড়ন্ত বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্য টেকসই 
আরামদায়ক খোপ নির্মাণ করে। কম মৌমাছির কুঠুরি বানাতে তাদের 
লাগে ১৩ মিলিগ্রাম বা মোমের ৫০1 কুচি আর পুরুষ মৌমাছির 
কুঠুরির জন্য লাগে ৩০ মাঁলগ্রাম বা ১২০টি কুচি। প্রত্যেকটি কুচঠাঁর 
যড়ভুজাকৃতির এবং আর প্রাতাঁট দেয়ালই সংলগ্ন অন্যান্য প্রত্যেকটি 
কুঠারর সাধারণ দেয়ালের কাজ করে। 

এই সব ড়ভুজাকার কুষঠরর দুটো স্তর [নিয়ে গঠিত হয় মধ্দকোষ। 
দুই স্তরের মাঝখানে িশেষ ধরনের একটি প্রাচীর থাকে যা কুঠরির 
মেঝের কাজ করে। ১৫০ গ্রাম ওজনের একটি মধূকোষে ৯১০০) 
ভাঁড়ার কুগীর থাকে এবং তাতে চার কিলোগ্রাম মধু রাখা যেতে পারে। 

মোম-উৎপাদক মৌম্যাছরা [তন থেকে পাঁচ দিন _ এই বয়সেই 
তাদের আরশিতে মোমের পাতলা গর নিঃসৃত করে থাকে। তবে তাদের 
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মোমগ্রন্হি পারণত হয়ে উঠতে সময় লাগে বারো থেকে আঠারো দিন। 
আর সেটা নির্ভর করে মৌচাকে সণ্চিত মধু ও পরাগের ওপ্র। 

কমা মৌমাছিরা শুধু যে মোমঢালাইয়ে পু, তা নয়, স্থপাঁত 
হিসেবেও তারা চমৎকার । মৌমাছির জীবন নিয়ে যা-কিছু বিস্ময়কর 
রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চযজনক হল মধুকোষ নির্মাণ। বহু 
বছর ধরে এদের উপর গবেষণা চালিয়ে ডারউইন শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে 
আসেন যে, প্রয়োজনের উপযোগী এমন চমৎকার নির্মাণকাঠামো দেখে 
তারাই কেবল 1বাঁসমত হন না যাদের চিত্ত সংকীর্ণ গাঁণতাঁবদেরা বলেন, 
মূলাবান মোম সবচেয়ে কম ব্যবহার করে সবচেয়ে বোঁশ পাঁরমাণ মধ, 
রাখার মত কুঠার [নর্মাণের জাঁটল সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান আসলে 
মৌমাছিরাই [দয়েছে। 

মৌমাছরা সবসময় মৌচাক তকতকে পাঁরস্কার করে রাখে। কম 
মৌমাছরা প্রপোিস (ম্বৌ-সারশ) দিয়ে তাদের বাসস্থানের সমস্ত 
ফাউল ভরাট করে এবং দেয়াল পালিশ করে নিপৃণভাবে। মধ্দুতে ভাগ 
বসানোর আশায় কোন ই'দুর যাঁদ মৌচাকে ঢুকে পড়ে তবে সাথে 
সাথেই মৌমাছিরা হুল ফুটিয়ে, তার শরীরে বিষ ঢেলে তাকে মেরে 
ফেলে। তারপর শিকারটির শারীরক পচনের মারাত্মক পাঁরণতির হাত 
থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা খুব তাড়াতাঁড় বাতাস নিরোধক আঠা 
দিয়ে তাকে ঢেকে ফেলে । মৌচাকের ভেতরকার বাতাস যে সব সময় 
নির্মল ও টাটকা থাকে তার কারণ মৌমাছিরা সব সময় নিজেদের বাস- 
স্থানে অবাধ বায়; চলাচল ও সবচেয়ে অননকূল তাপমান্র বজায় রাখে। 

গ্রীষ্মের কোন দিনে আপন হয়তে দেখবেন, মৌচাকের প্রবেশমুখে 
সমশঙ্খল সারিবদ্ধ মৌম্যাছরা সবার মাথা একদিকে রেখে দারুণ উদ্যমে 
ডানা 'কাঁপিয়ে চলেছে! এরা হল বায় সঞ্টালক মৌমাছি, মৌচাকের 
ভেতরে ঠাণ্ডা বাতাসের জোরালো স্লোত পাঠায় এরা । মৌচাকের ভেতরেও 
অন্য আর এক দল এ রকম করে। আবার ষখন বাইরের তাপমাত্রা কমে 
যায় তখন চাকের ওপর মোমাছরা পরস্পর এমন জড়াজাঁড় করে থাকে 
যাতে করে তদের দেহের বাঁহ্হভাগে তাপক্ষয় কম হয়, বিপাক বেড়ে যায় 
এবং তার ফলে দেহের পমান্রা বেড়ে ফায়। 

কিছ; মৌমাছির দায়িত্ব হচ্ছে মৌচাকের প্রবেশমুখ পাহারা দেওয়া। 
বিপদের প্রথম ইংগিত পাওয়া মাত্রই তারা অবাঞ্চত আগন্তুকের সাথে 
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যুদ্ধে লেগে যায়। শীবপ্রবী গণতন্দমী রুশ লেখক ও সমালোচক 
দ. ই. ধিসারেভ লিখেছেন, মৌমাছিদের কোন নিয়ামত রক্ষীদল নেই। 
তবে, অন্য গোত্রের কোন অসতর্ক অথবা দুঃসাহসী সদস্য হঠাৎ যাঁদ 
মৌচাকে উড়ে এসে পড়ে তবে তার মরার দশা; তখন শত শত কমাঁ 
মৌমাছি নীচের চোয়াল ও হুল উপচয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। 
অনাঁধকার প্রবেশকারীর ধ্বংস আনবার্য হয়ে পড়ে। আর অন্যদের জন্য 
হযীশয়ারী হিসেবে তার দেহটাকে ঠেলে বের করে দেওয়া হয় মৌচাকের 
বাইরে। কোন মৌচাক খুলে দেখলে দেখা যাবে মধুকোষের ভেতরে 
হাজার হাজার মৌমাছি গণঞ্জন করে চলেছে। মনে হবে মৌমাছিরা কোন 
'বিরামণবশ্রাম নেয় না। শুধু অসংখ্য দায়িত্ব পালনেই তারা সদা ব্স্ত। 
তবে ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তারাও বিশ্রাম নেয়, ঘমায়। 
আ. ই. রুট তাঁর মৌমাছিপালন সংক্রান্ত বক্তৃতামালায় প্রায়ই উল্লেখ 
করেছেন যে, মৌমাছিরা দনের চেয়ে রাতের বেলাতেই গভীর ঘম দেয়। 
মৌমাছির “ভাষার' পাঠোদ্ধারকারী অধ্যাপক কার্ল ফন ফ্রিশ বলেন, 
মৌচাকের ভেতরে [কি ঘটছে সে সম্বন্ধে ফতই অবগত হওয়া যায় ততই 
বোঝা যায় যে জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়ে বিনা কাজে কতটা সময় 
মোৌমাঁছরা ঘুমিয়ে কাটায়। 

কমা মৌমাছির সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (রাণী ও পুরুষ মৌমাছিরও) 
স্মসমঞ্জস ক্রিয়াকলাপ প্লায়তন্তের দ্বারা (কেন্দ্রীয়, প্রান্তিক ও সমবেদ৭) 
'নিয়ন্রিত ও পারচালিত হয় (চিন্র ৬)। কেন্দ্ৰীয় দ্লায়ুতন্ত একাট মান্তি্ক 
ও একাঁট অঙ্কীয় ক্লায়রজ্জ, বা জ্লায়মালা নিয়ে গঠিত। অগকীয় 
প্লায়মালা মেরুরজ্জ;র অনুরূপ ভূমিকা পালন করে বলে মৌমাছির 
মাস্ত্ক গরত্বের দিক থেকে কোন কোন উচ্চতর প্রাণীর মান্তক্কের সাথে 
কিছুটা তুলনীয় । বিভিন্ন কাঁট-পতঙ্গের মান্তচ্কের ওজন একেবারে 
যথাযথভাবে নির্ণয় করার পর দেখা গেছে যে, কমা মৌমাছির মাস্তচ্ক 
রাণী কিংবা পুরুষ মৌমাছির মাস্তচ্কের তুলনায় বড়। কোষের একাট 
স্তর দিয়ে গঠিত এই মাস্তচ্কে ছত্রাক আকৃতির দুটো বিশেষ অবয়ব 
কেরেপারা পেডানকুলেটা বা করপোরা বৃন্তদণ্ড) আছে। এগুলোকে 
উচ্চতর স্্ায়াবক ক্রিয়াকলাপের মূলকেন্দ্রু হিসেবে, বিবেচনা করা হয়। 
ধরনের কলে নিরূপণ করেছেন। সোভিয়েত ইন্টানয়নের শিক্ষা বিজ্ঞান 
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চিত্র - ৬: লম্বালম্বি ভাবে কার্তত কমা মৌমাছির রেখাচিত্র; 
পঙ্ঠরক্তনালী, মধ্যচ্ছদা, শ্বাসনালী, বায়ুথাঁল ও অঞ্কীয় ক্লায়ুরজ্জ 
দেখানোর জন্য পেশ ও পাঁরপাকনালশ অপসারিত হয়েছে (ঘডগ্রাসের 
অন্সরণে) [, ]]) হা], 1৬, ৬, ৬], ৮7], - উদর-খন্ড; ?-_ 
মহাধমনীর কুণ্ডলী-পাকানো অংশ; 755০ __ শ্বাসনালীয় বায়খাল; 
01 _- আক্ষখণ্ড; ৭ _ পজ্ঠখণ্ড; ুথ্ _ ম্বাসনালী; 4০ 
মহাধমনী; 5০৫ _- স্কুটাম (দ্বিতীয় পৃঙ্ঠথণ্ড); 5০] - স্কুটেলাম 
(প্ঠথণ্ডের তৃতীয় সক্রেরইট); এ" __ প্রপেডিয়ামের পক্টখণ্ড) 
05৮ - হাপণ্ডের আস্টয়াম; 11৫ - হতপিন্ড; ৫108, ৬1) 
পচ্ছিদেশীয় ও অক্কায় মধাচ্ছদা; 90 _- হুল; 5 _ উরঃফলক 
বেক্ষাচ্ছি); 998 -- ঘ্লায়গগ্রন্হি; 1খ” -- পায়ের কমায়); 7 _ 
পায়ের শ্বাসনালী; 89 _ দেহ গহ্বর 


একাডেমীর সম্মানী সদস্য অধ্যাপক ভ. ফ. নাতাঁল মনে করেন, 
জটলতম যে আচরণ কমাঁ মৌমাঁছদের বৌশষ্টা, তার কারণ রাণী কিংবা 
পুরুষ মৌমাছির তুলনায় তাদের মাস্তচ্কের, বিশেষ করে তাদের করপোরা 
বৃক্তদন্ডের আঁধকতর [বকাশ। 

শনজেদের সমাজের ভালোর জন্য কম মৌমাছি অনেক কিছ করলেও 
একাঁটি অপূর্ণাঙ্গ বৈশিল্ট্য তাদের রয়েছে । উন্নত মস্তি্ক পেয়ে তারা 
সৌভাগ্যবান; মোম তৈরী ও খাদ্য আহরণের জন্য সুগঠিত অঙ্গও 
তাদের রয়েছে। কিন্তু তাদের যৌনাঙ্গ নিতান্তই প্রাথীমক স্তরের, 
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্বাভাবিক যৌন ক্রিয়ায় তা অক্ষম। মীস্তন্কের [নিম্নভাগ দুটি 
বোধশলাকা ব্য ম্রাণলাতি নিয়ে গ্রাঠত। এখান থেকে ঘ্বায়ু 
বোধশলাকা বা ঘ্ার্টোন্দুয়ে গিয়েছে। মাস্তচ্কের দুই পাশে আক্ষখন্ড ও 
পঞাক্ষর অবস্থান। অঞ্কীয় জ্লায়ুরজ্জ, মাস্তষ্কেরই একাট প্রসারিত 
অঙ্গ এবং তা দুটি সংগ্রাথত (অর্থাৎ প্রাস্তভাগে পরস্পর সংযুক্ত) 
্নায়গ্রন্হি নিয়ে গাঠিত। স্লায়ুগ্রন্হি থেকে মৌমাছির দেহের উদর অংশের 
সবই স্নায়ুর বিস্তার। দেহের সর্বপন এই রকম ল্লায়গগ্রান্হির উপস্থিতির 
ফলে অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও পেশীর কাজের সমন্বয়-সাধনের ব্যাপারটি এককভাবে 
মাস্তচ্কে কেন্দ্রীভূত নয়। উদাহরণস্বরূপ কোন মৌমাছির শিরচ্ছেদ করা 
হলেও তা চলতে থাকে, যল্রণা দিলে রেগে যায় এবং তখনও হুল ও 
হল ফোটানোর অঙ্গ কাজ করে। সম্মৃখীয় দ্লায়ুগ্রন্হি থেকে সংবেদনশীল 
স্লায়তন্দের শরদ। এই ল্লায়ুগ্রন্হি মাস্তজ্কের কাছাকাছি অবাস্থিত এবং 
কয়েকাট ছোটছোট ম্লায়গ্রন্হি এর সংগে যুক্ত। এখান থেকেই ম্লায়দু 
পাঁরপাক, সংবহন ও শ্বসনতল্ে পেশছে। 
সাইবারনোটক্স-এর জনক নরবার্ট ভিনার মৌমাছিদের মৌচাকের 
প্লাযঃকলাকে কেবল প্রাতিটি স্বতন্ত্র মৌমাছির প্লায়কলা হসেবে ধরে 
নিয়ে প্রশ্ন তুলোছলেন: তাই যাঁদ হয় তবে একটি মৌচাকের কাজকর্ম 
স্মসমঞ্জসভাবে সম্পাদিত হয় কীভাবেঃ নিক্ত পাঁরবর্তনশীল অবস্থার 
সাথে তা খাপ খাইয়ে নেয় কী করে? এ-সবের উত্তর স্পম্টতই মৌচাকের 
বাসিন্দাদের নিজস্ব পারস্পাঁরক বন্ধনের মধোই নিহিত। 

মৌমাছির কোন 1বশেষ ধরনের বদ্ধ রক্তসংবহনতন্্র নেই এবং তাদের 
রক্ত রেক্তলটিকা নামে পারচিত) একাধারে রক্ত ও লাঁদকা __ দুইয়েরই 
কাজ করে। রক্ত সংবহনের প্রধান অঙ্গ হল পাঁচ প্রকোম্ঠ বিশিষ্ট 
পচ্ঠব্মাহকা তথা হত্পণ্ড। তা উদর থেকে মাথায় রক্ত সণ্টালন করে। 
প্রত্যেকটি প্রকোম্ঠের পার্খব-প্রাচীরে লম্বা সরু ছিদ্রের মত প্রবেশমখ 
বা হৃদরন্ধ; থাকে। প্রকোচ্ঠগুলি প্রসারিত হলে' এই সব হুদরন্ধ। দিয়ে 
রক্ত হখাপম্ডে প্রবেশ করে। সেগুলো যখন আবার সংকুচিত হয় তখন 
রক্ত হতাপন্ড থেকে সঞ্চালিত হয়ে মহাধমনীতে আসে এবং সেখান 
থেকে একটি মুক্ত নির্গমপ্পথের মধ্য দয়ে তা করোটি গহবর যায়। 
সেখানে তা প্রথমে মাস্তদ্ক ও মাস্তন্কে অবাস্থত সংক্ঞাইন্দ্িয়সমূহাকে 
এবং পরে বক্ষের পেশী সমূহকে ধৌত করে। 
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চিত্র ৮ ৭: কমাঁ মৌমাছর পাঁরপাক নালী এবং মাথা ও বক্ষের 
গ্রান্হসমূহের রেখাচিত্র (ক্নডগ্রাসের অনসরণে) 

৮01 __ খাদ্যগ্রন্হি; 101 __ মাথার লালাগ্রন্হি; 71:01 -_ বক্ষের 

লালাগ্রন্হি; ০৩ --খাদ্যনালী ; 1)০৫-_ নালা ; ১1৭] _-ম্যালীপজি নালিকা; 
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অন্দাীনলয়; ৮৩০ __ নিলয়; £১ __ মলাশয় পাঁটকা; 7২০০: __ ম্লাশয় 


মধাপৌন্টিক নালী পাঁরস্কার করার ফলে রক্ত পান্টকর পদার্থ 
দ্বারা সম্‌দ্ধ হয় এবং সম্ভবত তা অন্ন্গান্র দিয়ে পারশ্রুত হয়ে থাকে। 
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নিঃসারক অঙ্গ ম্যোলাপাঁজ নািকা) দ্বারা পারিশ্রত হওয়ার পর রক্ত 
মৌমাছির দেহের বিপাকজাত অবশেষকে মল হিসেবে বের করে "দিয়ে 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভারমুক্ত করে। ম্যালাপক্জি নালিকা মৌমাছির রেচনতন্ত্ের 
কাজ করে; এদের কাজ মেরুদল্ডা প্রাণীর বৃক্ষের কাজের মত (চিন্ত ৭)। 

প্রাথধারণের জন্য অপাঁরহার্য ক্রিয়াকলাপ, পরিবেশের তাপমাতা ও 
আরও অন্যান্য উপাদানের উপর বয়স্ক মৌমাছির হ্ৃদস্পন্দনের সংখ্যা 
নির্ভরশীল। মধুূকোষে বা ফুলের উপর শান্তভাবে বসে থাকা অবস্থায় 
মৌমাছির হদস্পন্দনের হার সাধারণতঃ 'মাঁনটে ৬৫ থেকে ৭০ বার। 
নড়াচড়া করতে থাকলে এই হার দাঁড়ায় প্রতি মানটে ১০০ বার উড়ন্ত 
অবস্থায় মিনিটে ১৫০ বার)। রক্তপ্রবাহ নিয়ত সচল রাখতে এবং 
দেহকোষে প্যাম্টকর উপাদান ও কিছুটা আঁক্মজেন জোগাতে এই ধরনের 
দুত হৃদপ্পন্দনের প্রয়োজন হয়। 

মৌমাছির রক্ত, রক্তরস (তরল অংশ) ও কোষ তথা রক্তকর্ণিক্য নিয়ে 
গঠিত।॥ রক্তকাণকার মধ্যে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ হচ্ছে শ্বেতকাঁণকা ও 
খাদককোষ (ফ্যাগোসাইট)। খ্দককোষ গ্রাসনান্রয়। (অপতুজীবের হাত 
থেকে দেহাঙ্গকে রক্ষা করার প্রায়া) নিশ্চিত করে থাকে। 

মৌমাছির শ্বাসতন্ত যথেন্ট উন্নত। বায়দথাল, স্বাসনল, শাখা-প্রশাখা 
ও অণ্দুবং কৌশিক শ্বাসনালিকা নিয়ে এটি গঠিত। কোঁশিক শ্বাসন্যালকা 
এক মাইক্রন ব্যাসের অত্যন্ত সরু নালিকা। বিশেষ ধরনের ছিদ্র বা 
শ্বাসরদ্ধ; দিয়ে মৌমাছির দেহে বায়, প্রবেশ করে। মৌমাছির বক্ষে তিন 
জোড়া ও উদরে ছয় জোড়া (পুরুষ মৌমাছির সাত জোড়া) শ্বাসরদ্ধ; 
থাকে। শ্বাসরন্ধে; যে অবরোধ যন্ত্র থাকে তা বাতাসের সাথে ধ্াীলকণার 
প্রবেশ রোধ করে এবং জলীয় অংশের ক্ষয় প্রতিহত করে। মৌমাছির 
নিশ্চল অবস্থায় স্বাসরন্ধ/গুলো বন্ধ থাকলেও কাজের সময়ে কিংবা যখন 
মৌমাছির দেহে প্রচ্থুর আঁক্সজেনের দরকার হয় তখন সেগুলো পুরোপ্নার 
খনলে যায়। নিঃশ্বাস-প্রস্বাসের কাজ নিয়ান্ুত হয় শ্বসন কেন্দ্র থেকে এবং 
আক্সিজেনের অভাক কিংবা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মান্রাধিক্য ঘটলে 
প্রয়োজন মত শ্বাসরগ্ধাত উন্মুক্ত বা বন্ধ হয়ে থাকে। মৌমাছির চোখের 
সংখ্যা পাঁচটি দুটি পুঞাক্ষি ও তিনটি সরলাক্ষি। কাছের সামগ্রী এক 
বা দুই সোন্টামটার দূরত্বের) চেনার জন্য এবং মৌচাকের ভেতরে কিংবা 
ফুলের উপর কর্মব্যস্ত অবস্থায় ?দকস্ছিতি 'নর্ণয়ের জন্য তারা সরলাক্ষি 
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ব্যবহার করে ঝলে মনে করা হয়। দৃরবতাঁ কোন বন্ধু নির্ণয় করতে তারা 
পুঞাক্ষি ব্যবহার করে। পহুঞ্্যাক্ষর কাজ আরও সূম্ঠুভাবে সম্পাদনে 
সরলাক্ষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলেও মনে করা হয়। কমর্শ কিংবা 
রাণী মৌমাছির প;ঞাঁক্ষির উপারিতলে প্রায় পাঁচ হাজার (পদরদষ 
মৌমাছিদের ক্ষেত্রে আট হাজারেরও বোঁশ) ষড়কৌণিক উপাদান বা 
আক্ষপল থাকে! তা থেকে ভ্রমসূক্ষর ন্যালকা চোখের গভীর. অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে এবং স্নায়শাখা বিন্যাসে গিয়ে শেষ হয়। এক একাঁট 
আক্ষপলে বস্তুর সামাগ্রক প্রাতাব্ব পড়ে না বরং তাতে বন্ধুর একাট 
অংশ মান্র প্রাতফলিত হয়। বন্ধুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের কয়েক হাজার 
আলাদায আলাদা প্রাতাবম্ব মস্তিচ্কে একান্ত হয়ে বস্তুর একটি সামীগ্রক 
প্রাতাবম্ব গড়ে ওঠে। এই ধরনের দৃষ্টি মোজাইক দৃষ্টি নামে পাঁরাচিত। 

মৌমাছিরা যে নীল, হলন্দ ও সাদা রঙ চিনতে পারে তা প্রমাণিত 
হয়েছে। লাল রঙ বোঝার ক্ষমতা তাদের একেবারেই নেই আর হলদ্দ ও 
নীল রঙের সাথে তারা সবুজকে গুলিয়ে ফেলে। কম মৌমাছির 
পঃঞ্জাক্ষি মাথার পার্থভাগে ও সরলাক্ষি মাথার পার্থখকরোটির লোবের 
উপর অবাস্থত। সূর্যের মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় পথ চিনে চলার পন্হা দৃশ্যতঃ 
মৌমাছির জানা আছে বলে ফন ফ্রিশ, লে'কত ও অন্যান্য গবেষকরা 
মনে করেন। আকাশ পাঁরস্কার থাকলে মৌমাছিরা সম্ভবত সূর্যের 
অবস্থানের সাথে সম্পাকতি কোন প্রাকৃতিক কারণ দ্বারা পাঁরচালিত হয়; 
যেমন, নীলাকাশ থেকে আলোর আংশিক সমবর্তন ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। 
ফন 'ফ্রিশের ধারণা, আকাশ পুরোপনাঁর মেঘাচ্ছন্ন থাকলে মেঘের ভেতর 
দিয়ে আসা আতবেগুণী রাশ্মর সাহায্যে মৌমাছিরা পথ চিনে নেয়। 
তবে বলতে হয়, মৌম্যাছরা আতিবেগুনী আলোর প্রাত সংবেদনশশল। 
অথচ এই রশিম মানুষের চোখে একেবারেই ধরা পড়ে না। 

মৌমাছির ঘ্রাণোন্দ্িয়ের অবস্থান আকর্ষ বা বৌধশলাকাগাীলতে। 
অ. ল. গৃসেলানকভ-এর মত অনুসারে প্রত্যেকাটি বোধশলাকায় 
$০০০০০1ট ঘ্রাণরন্ধ; রয়েছে; এদের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব স্ধায়প্রাস্ত 
আছে। রম্ধঃগুলোর ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে স্পর্শরোম। এর ফলে 
বোধশলাকা একাধারে ঘ্রাণ ও স্পর্শ হীন্দ্য় হিসাবে কাজ করে। পাঁচ 
শত ভগ জলের সঙ্গে এক ভাগ গন্ধদ্ব্য মাশয়ে তরল, করার পরও 
মৌমাছি যে তা টের পায় সেটা প্রমাণিত হয়েছে এত ক্ষীণ গন্ধ আঁচ 
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চি _ ৮: দিনের 'বাভন্ন সময়ে 2%১৪০০1০ থেকে সুধা সংগ্রহের বক্র 
রেখাচিন্র ফেমিনভ-এর অনুসরণে) 


করা মান্দষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন)। মৌমাছি যখন উড়তে, উড়তে 
মোৌচাকে ঢোকে তখন চাকের প্রবেশ মুখের দৌবারক মৌগাছিরা 
নিজেদের কোধশলাকার সাহায্যে প্রত্যেকাট মৌমাছির 'শন্ধ শুকে দেখে 
এবং এভাবে তারা [নজেদের বসাঁতর সদস্যদের সাথে বাহরাগত 
আগন্তুকের পার্থক্য পুরোগ্দার নির্ণয় করতে সক্ষম। 

ভেতরে চারপাশে ছড়ানো থাকে। এ সক স্বাদশলাকার ল্লায়। সংযোগ 
রয়েছে। এই সব অঙ্গের বিন্যাসের ফলে (বিশেষতঃ কমর্শ মৌমাছির 
বেলায় তা কেশ উন্নত) মৌমাছর স্বাদ-অন্ভূতি খুব সুক্ষন্ন। উদাহরণ 
হিসেবে বলা যায়, টার শতাংশ চিনির [সিরাপ তাদের কাছে মিস্টি 
লাগে না; তাতে তারা ক্ষুধার্ত থাকবে বটে তব তা ছোঁবে না। ঠিক 
এমান ভাবেই স্যাকারন মেশানো ধাতর গন্ধয,ক্ত আতরিক্ত মিস্টি 
দ্রবণও তাদের মুখে রোচে না। তবে কুইনাইন ধুক্ত সিরাপ পেলে তা 
থেকে তারা ঝটপট মধ, তৈরী করে নেবে। সময় কাল সম্পর্কে কমাঁ 
মৌমাছির অনুভূতি খুবই উন্নত। দিনের ঠিক সেই সময়টাতেই তারা 
পরাগ ও সুধা সংগ্রহে বের হয় ঘখন তা ফুলের মধ্যে পাওয়া যাবে 
€ঁচত্র ৮)। বহ; গবেষকের পর্যবেক্ষণ অনৃযায়ী দেখা যায় যে, সূর্যের 
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২ ৮. 
চিত্র _ ৯: মৌমাছির সময়-অনুভূতি পরাক্ষার জন্য বিমানে আটলাপ্টিক 
পাড় (রেনার-এর অনুসরণে) 


অবস্থান পাঁরবর্তন, বায়ুমন্ডলের অবস্থা ও আবাস অণ্চল অনুসারে 
মৌমাছিরা তাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্দণ করে। পরীক্ষা-মৌমাছদেরকে 
দেখা গেছে যে, তারা প্রত্যেকাদনই ঘাঁড়র কাঁটায় কাঁটায় দিনের একটা 
'নাঁদন্ট সময়ে খাওয়ানোর পেয়ালা থেকে মান্ট জগ নিতে বায়। 
তাদের এই সক্ষম সময়জ্ঞান সূর্যের উপর 'নর্ভরশশল কি না তা পরাঁক্ষা 
করে দেখার জন্য পরণক্ষা-মৌমাঁছর ?কছু চাক তন্ধকার জ্বায়গায় কাতিম 
আলোতে রাখা হয়। কিস্তু স্বাভাবক আলোর অনুপস্থিতিতে তাদের 
আচরণের [বিন্দুমাত্র পারবর্তন ঘটোন। সূর্যালোকে যেমন, এখানেও ঠিক 
তেমাঁন, একদম ঠিক সময়ে বোরয়ে পড়ল তারা মিষ্ট পানর খোঁজে। 
এটা দেখে নীচের পরাক্ষা্টি করার "সিদ্ধান্ত নেওয়া হল.। প্যারসে 
ককাত্রমভাবে আলোকিত জায়গায় মিষ্টি পান নিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা 
মৌমাছিদের বিমানে করে নিয়ে আসা হল নিউইয়র্কে। দুটি শহয়ের 
মধ্যে পাঁচ ঘণ্টার ব্যবধান থাকা সত্তেও দেখা গেল, ?নউইয়কেও 
(কিম আলোময় অনুরূপ জায়গায়) মৌমাছিরা প্যারসের মত ঠিক 
একই সময়ে মিন্টি জলের তালাশে কের হয়ে পড়েছে (চিত্র ৯)। 
মৌমাছির কোন শ্রবণোশ্দুয় আছে কিনা তা এখনও নির্পত হয়ান। 
তবে মৌমাছ পালকদের প্রত্যক্ষ পর্যক্ষেণ থেকে মনে হয় যে, মৌমাছরা 
শব্দ, বিশেষ করে ধাতব ঘণ্টাধনি, ভালই শ্দনতে পায়। ইংরেজ 
জীববিজ্ঞানী স্যার জন লুবক এফ. আর. এস, এ নিয়ে যে পরাঁক্ষা 
চাঁলয়োছলেন তা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। [তান লিখেছেন, 'মৌমাছির শ্রবণ 
অনুভূতি নিয়ে আমার পরাক্ষার ফলাফল আমাকে দারুনভাবে 'বাস্মিত 
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চিত্র _ ১০: মৌমাছদের 'ভাষা" (নাচ'; ফন্‌ ফ্রিশ-এর অনুসরণে) 
4১ _ সুধা সন্ধানীদের 'বৃত্তাকার নাচ'; 8 __ সূধা ও পরাগ সন্ধানী 
মৌমাছিদের ঘেষটানো পদক্ষেপের আনুক্রামক পর্যায়সমূহ 


করোছিল। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, মৌমাছিরা তাদের ভাবাবেগ 
িছ;টা প্রকাশ করে গু্জনের মধ্য দিয়ে। আর এ থেকে ধারণা হয় যে, 
তারা শ্রবণ ক্ষমতার আঁধকারী। ব্যাপারটা যে এমন আম তা মোটেও 
অস্বীকার কার না। সে যাইহোক আমি কিন্তু কোন আওয়াজেই তাদের 
কখনো সাড়া দিতে দেখি নি, এমন ক খুব কাছ থেকে শব্দ করেও। 
একটা মৌমাছিকে ভায়োলন বাজিয়ে চেষ্টা করে দেখোঁছ, আওয়াজ 
যতটা পেরোছি করেছি, কিন্তু কি আশ্চর্য! তাতে তার কোন খেয়ালই 
নেই, এমনকি তার বোধশলাকার সামান্যতম নড়াচড়াও আমার চোখে 
পড়ল না।'ঃ 

পরস্পরের মধ্যে মৌমাঁছদের ভাবের আদান-প্রদান সম্পর্কে 
জানার জন্য প্রকৃতি বিদূরা বাহ শতাব্দী ধরে চেম্টা করে আসছেন। 
কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন, নানা রকম ধ্বনি করে তারা একে অন্যের 
সাথে “কথাবার্তা বলে'। মৌমাছিরা সুনাদ্দ্ট ধরনের গাঁতাবাধতে 
অভ্যস্ত (একে বলা হয় 'নাচ')। ১৭৮৮ সালে আর্নেন্ট স্পিংস্নার এই 
তথ্যের প্রতি সবার দাঁষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রফেসর কার্ল ফন ফ্রিশ 
মৌমাছিদের আচরণ নিয়ে বহর বছর যে গবেষণা করেছেন সে-সবেব 
বিবরণ তিনি তাঁর “মৌমাছির জীবন থেকে' বইতে দিয়েছেন। [তান 
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চিত্র _ ১৯: সন্ধানী মৌমাছরা নাচের মাধ্যমে সূর্যের অবস্থানের সাথে 
মিলিয়ে উত্তিদের দিক নিশি করে ফেন্‌ ফ্রিশ-এর অনুসরণে) 


তাতে দেখিয়েছেন সন্ধানী মৌমাছিরা বিশেষ বিশেষ নাচের মাধ্যমে 
সুধা ও পরাগের বিপুল উৎসের খকর মৌচাকের অন্যান্য মৌমাছিদের 
জানয়ে দেয় (চিত্র ১০)। সধার পর্যপ্ত উৎসের কথ্য বোঝাতে তারা 
বৃস্তাকার নাচ" করে। ঘেষটানো পদক্ষেপে জানান দেয় পরাগের প্রাপ্তি 
সংবাদ । 

৯৯৪৬ সালে একটি বিশেষ নিবন্ধে মৌসাছিদের নাচের তাৎপর্য 
তুলে ধরতে গিয়ে ফন ফ্রিশ্‌ তাঁর আঁবিজ্কারের [বিশদ বিবরণ দেন। নতুন 
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নতুন ও খুবই মজার মজার সব পরীক্ষার সাহায্যে তান তাঁর আগেকার 
ধারণা খণ্ডন করে দেখান যে আসলে সন্ধানী মৌমাছি তাদের নাচের 
মাধামে উৎসের প্রকৃতি সম্পর্কে সেধা না পরাগের উৎস) মৌচাকে খবর 
দেয় না বরং মৌচকে থেকে উৎসের দূরত্বের খবর জানায়। তাঁর নতুন 
পর্যবেক্ষণ অনুসারে 'বৃত্তাকার নাচ" করে সন্ধানী মৌমাছি অন্যান্য 
মৌমাছিদের জানিয়ে দেয় যে, উৎসাঁট মৌচাকের কাছেই। কিন্তু মৌঢাকে 
উত্তয়নের জন্য প্রস্তুত হয় (চির ১১)। 

১৯৬৯ সালে মিউীনখে মৌমাছি সংরক্ষকদের দ্বাবংশ আক্জর্জাতিক 
কংগ্রেসে অধ্যাপক ফন 'ফ্রিশ বলেন, সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য 'দিয়ে 
মৌমাছিরা তাদের মৌচাকের বন্ধুদের খাবারের উৎসের দূরত্ব ও পথ- 
নির্দেশের খবর জানানোর পন্হা অর্জন করতে পেরেছে, সত্য। তাই 
বলে এটা ভাবা ঠিক নয় যে, অনা মৌমাছিরা সে-সব বুঝতে পারে না। 
আমরা নিশ্চয়ই মনে কার না যে আমরা ১৮২৩ সালের সেই অবস্থায় 
পাঁছয়ে গোছ, যখন “আনহখ' মৌমাছির নাচের বিবরণ 'দিয়োছলেন 
তার অন্তাণীহত অর্থ না বুঝে আর মৌ-নতত্যকে ভেবোছিলেন মৌমাছি 
পারবারের নিছক বিনোদন। 

মৌমাছি বসাঁতির জীবনষাত্রা খুবই চিন্তাকর্ষক। মৌমাছিদের আচরণ 
ও তাদের কাজের বৈচিত্র্য এতই বিস্ময়কর যে মানুষ ভাবে, মানুষের 
মত মৌমাছরও বুঝি ভাবাবেগ আছে, আছে আনন্দ, দ?ঃখ, ভালবাসা, 
আত্মত্যাগের মনোভাব এবং এমনি সক বোধ। কিন্তু এ ধারণা ভূল। 
কারণ, চিন্তা ও শ্রমের মত ব্যাদ্ধমত্তার কাজ কেবল মানুষের পক্ষেই করা 
সম্তব। কার্ল মার্কসের ভাষায়, মৌমাছি যে মোমের প্রকোম্ঠ বানায় তা 
অনেক মানব স্থপাতিকেও লজ্জায় ফেলে; কিন্তু শ্রেষ্ঠতম মৌমাছির সাথে 
নিকৃষ্টতম হ্ুপতির যে পার্থক্য তা হল, মোম-প্রকোম্ঠাট বানানোর আগেই 
নার্মতব্য বাসগৃহের একটি পাঁরকল্পনা স্থপাতির মাথায় থাকে। কিন্তু 
মৌমাছির এমন কিছ থাকে না। 

পতঙ্গ ও ফুলের মধ্যেকার পারস্পারক সম্পর্কের উপর লেখা 
ব. ন. শৃভানভিখ-এর গ্রন্হের ভূমিকায় প্রখ্যাত শারীরবিদ ই. প. পাভলভ 
লিখেছেন, 'লেখক, কাঁটপতঙ্গ নিয়ে 'ফ্রিশ, নল ও মিল্সিখ-এর কিছ দকছন 
কৌতুহলজনক পরাঁক্ষাণীনরাক্ষার সাবিস্তুত বিবরণ দদিয়েছেন। শুধু 
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গতবাঁধা, সহজাত ও তথাকাঁথত স্বতপ্রবৃত্তিগত ন্রিয়াকলাপ নিয়ে পরাক্ষা 
নয়, ব্যাক্তগত আভিজ্ঞতা ভিত্তিক পরীক্ষা-ীনরীক্ষাও সেখানে স্থান 
পেয়েছে। সেণদক থেকে এই সব প্রাণীর আচরণ দ?'রকমের _ উচ্চতর 
ও নিম্নতর, ব্যান্তগত ও নির্দন্ট। স্বাভাবকভাবেই প্রথমোক্তাটির 
গঞ্ধনপ্রণালী মানুষের কাছে বড়ো ধরনের সমস্যা হিসেবে িবোঁচিত। তা 
সমাধান কল্পে প্রাণিজগতের 'বাঁভন্ন দিকে গবেষণার সম্প্রঃসারণ 
দরকার 1৫ 


মৌমাছিশ্ালায় পারচ্ছন্নতা ও দ্বাস্থ্যরক্ষা 


পাঁরচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে মৌমাছি পালককে অবশ্যই সম্পূর্ণ আদর্শস্থানীয় 
হাতে হবে। সুদূর অতাঁতেও মানুষ জানত যে, মৌমাছিশালায় 
অপারচ্ছন্নতার কোন স্থান নেই। কারণ পারস্কার পারিচ্ছন্ন পাঁরবেশে 
থাকাই মৌমাছদের গছন্দ। তুর্গেনেভের 'ক্রীড়াবদের স্কেচ? গ্রন্ছে 
গল্পকথক মন্তব্য করছেন, 'কালানচ-এর মৌমাছি-ঘর কি পারস্কার! 
“তা না হলে মৌমাছিরা সেখানে থাকত না হুজুর,” (কাঁলিনিচ) 
দীর্ঘস্বাস ফেলে বলল।' মৌম্াছর ঘ্রাণোল্দরয়ও সুক্ষ সংবেদনশীল । 
আর উৎকট গন্ধ (ঘাম, তামাক, মদ ইত্যাঁদ) পাওয়া মান্রাই তারা উত্তেজিত 
হয়ে ওঠে। 

ণশরোনামা নেই' উপন্যাসে দ. ন. মামন-সাবারয়াক দক্ষতার সাথে 
ফয়েলশের' (ডাক্তারের সহকারী) পোতাপ্ভএর মৌমাছি শালার চিত্র 
ফুটিয়ে তুলেছেন। অঞ্প সময়ের মধ্যেই তা প্রায় তিনশ' মৌচাক নিয়ে 
বেশ বড় হয়ে উঠল। পারতোপভ ধরেছিল ঠিকই, “অপরাধী মন নিয়ে 
যেমন মৌমাছিদের কাছে যাওয়া উচিত নয়' তেমাঁন নোংরা হাত নিয়েও 
না। সৈ বলল: আর তবে কখনো হাত না ধুয়ে মৌমাছির কাছে যাবে 
না। তা হলে সে খুব গোলমাল করবে। তোমাকে যদি বলতে পারত 
তাহলে সে বলত, বন্ধুহে, তোমার মাথার ঠিক নেই আর রাঁতিনীতিও 
দেখাছি কিছু জান না।' 

মৌমাছিপালক পাঁরস্কার পরিচ্ছন্নতার কথা ভুলে গেলে এবং 
মৌমাছির খামারে পানি, সাকঝান ও পাঁরস্কার তোয়ালে সহ ধোওয়ার 
বোঁসনের ব্যবস্থা না রাখলে মৌমাছরা অসন্ুষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাতে 
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তাদের কাজও মন্দ হয়। এ রকম পালকের মৌমাছি বসাঁতি সাধারণতঃ 
দূর্বল হয়, তাতে লাভ না হয়ে বরং লোকসান হতে থাকে। মধদু বাক্রি 
তো দুরের কথা, মৌমাছির খাবার জোশ্যানোর জন্য তকে বরং বাধ্য হয়ে 
চিন [কিনতে হয়। তা ছাড়া নোংরা হাতে যে মৌমাছি পালক কাজ 
করছেন, হয়ত কণাদন পরেই মৌমাছিদের নানান রোগের সাথে তান 
বেশ পাঁরাচত হয়ে উঠবেন। 

মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে হাত পাঁরস্কার রাখার গরত্ব সম্পকে কলতে 
গিয়ে শার্ল দাদান্ত মন্তব্য করেছেন যে, এটা তাঁকে এমন একটা ঘটনার 
কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেয় যা তাঁর যৌবনকালে নিজের পতাকে _ যান 
আগে ডাক্তার ছিলেন _ ছেড়ে আসার আগে ঘটোছিল। একাঁদন একজন 
মজহর তাঁর বাবার কাছে এসে পাঁচড়ার মলম চাইল। ক্ষেতে ফসল তুলতে 
গিয়ে সে এই রোগ বাধিয়েছিল। দাদান্ত-এর বাবা মলম ব্যবহারের নিয়ম 
বাঁঝয়ে দিয়ে তাকে বললেন, সে যেন তার স্ত্রীকেও একইসাথে মলম 
ব্যবহার করতে বলে। ধৃকস্তু স্বাস্থ্যবতী স্বীট কিছুতেই মলম ব্যবহার 
করতে রাজি হল লা। দ7'সপ্তাহ পরে মজনুরাট আবারও এলো মলম 
নিতে। আগের চেয়ে সে অনেক ভাল, তবে তার স্পীকে এবার এঁ 
সংক্রামক রোগে ধরেছে। দা দাত্ত-এর বাবা তাকে আবারও মলম দিলেন 
এবং বললেন, সে ও তার স্তী _ দু'জনেই যেন মলম লাগায় যাতে 
করে রোগ আবার তার শরীরে সংকামত না হয়। 'স্তু এ পরামর্শ 
লোকটি শদনল না। এবং দু*সপ্তাহ পরে ফের সে ডাক্তারের কাছে এলো । 
বৃদ্ধ ডাক্তার ঝললেন, “আমার মনে হয়, এ দুটো আঁভজ্ঞতা থেকে তোমার 
নিশ্চয়ই এখন এই শিক্ষা হয়েছে যে, তোমাদের দুজনেরই একই সাথে 
চাঁকৎসা দরকার। কারণ, এ এমন এক রোগ যা সরাসাঁর ছোঁয়াতেই 
সহজে সংক্রামিত হয়।' দাদান্ত উপসংহার টেনে বলেছেন; 'ফাউল বু 
রোগের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য । সূতরাং মৌমাছি পালনের ক্ষেতে মৌলিক 
ও প্রথাঁমক প্রয়োজন হচ্ছে অন্যান্য সব কিছুর মত হাত ও শরীর 
পাঁরদ্কার রাখা। নিজের স্বার্থেই এটা করা দরকার, কারণ তা না হলে 
নানা রকম রোগ, বিশেষ করে পাকস্থলী ও অন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হবার 
আশংকা থাকে । মৌমাছি পরীক্ষার আগে ও পরে সাবান ও পানি 'দয়ে 
হাত ধুয়ে ফেলা উচিত। যাঁদ কোন বসাঁতিতে ইউরোপায় বা আমোরকান 
ফাউল বূড রোগের সংক্রমণ দেখা দেয় তবে সাবান ও বুরুশ দিয়ে খুব 
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ভাল করে ঘষে কার তিনেক হন্তে পাঁরিস্কার করতে হবে এবং তারপর 
ঈষদূফ বা গরম জলে হাত ধুয়ে নিতে হবে। হাতি ধোয়া জল মাটিতে 
গর্ত করে ঢেলে মাটি চাপা দিতে হবে। 

মৌমাছি পালকের এক নম্বর শব হল মোম-মথের শুককাঁট। এরা 
মারাত্মক ক্ষাতকর। একজোড়া মোম-মথের জন্ম দেওয়া পর পর দ্যাট 
প্রজন্মের শুককাঁট ১০০ িলোগ্রাম পর্যন্ত শুকনো মোমপাতা (৬০ 
কিলোগ্রাম খাঁটি মোমের সম পাঁরমাণ) সাবাড় করে দিতে পারে। যে 
সব মৌমাছি শালায় স্বাস্থ্যকর পাঁরবেশের অভাব, সেগুলোকেই মোম- 
মথেরা আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নেয়। 

আল্টমান রখেনবার, কা ওয়ান, কুলিকভ, জাণ্ডের ও অন্যান্যরা তাদের 
বিবরণে মৌচাকে এবং মৌমাছি ও শ্‌ককাঁটের দেহে আন্ত্িক কামিকটের 
অন্যপ্রবেশের দষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। রাণী মৌমাছিকে অসাড় করে 
দিয়ে এই সব করি মৌচাকের মারাখ্মক ক্ষত করতে এমন ক তা 
পুরোপ্দার ধ্বংস করে ফেলতে পারে। কাঁমই (গোল কৃমিই মৌমাছির 
দেহে বোঁশ থাকে) ডিমওয়ালা পানির মাধ্যমেই এদের বিস্তার ঘে। 
'এদের হাত থেকে মৌমাছিদের বাঁচানোর প্রধান উপায় হলো, মৌমাছির 
খামারে পানীয় জলের জন্য একি ভালো গামলায় করে ধিশ্দদ্ধ জল 
রাখা এবং মৌচাক পারস্কার-পাঁরচ্ছল্ন রাখা, ককুলিকভ)। 


মৌম্যাছদের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা 


স্বাভাবিকভাবে বাঁচার জন্য মৌমাছদের পাঁন দরকার। পানি ছাড়া 
তাদের পক্ষে নতুন প্রজন্ম লালন-পালন করে বড় করা সম্ভব হয় না। 
কারণ, খাবার তৈরী করতে, দানাদার মধুকে তরল করতে, এবং পরাগ 
থেকে রয়াল জোঁল বানাতে পানির দরকার (দানাদার মধুওয়ালা চাকের 
মোঁমাছিরা সাধারণতঃ মারা পড়ে)। 

১৯১২ সালে মৌমাছিদের পানীয় সম্পর্কে ন. ই. নেভাঁসক 
[িলখেছেন, 'মৌমাছি পালন সংক্রান্ত রুশী নাঁথপন্রের কোথাও এই সমস্যা 
নিয়ে কোন রচনা এমনাক আদৌ উল্লেখযোগ্য কোন লেখাও আপানি 
পাবেন না। শুধু তাই নয়, মৌমাছি পালন সংক্রান্ত শ্রেষ্ঠ রচনাগদীলতেও 
পানীয় সম্পকে কিণ্স্তম মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও অননভূত 
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হয় ন। মৌমাছি শালায় কোন আয়তাধার, টব, ব্যারেল কিংবা লোনা 
জলে পানীয়-গামলা রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে ন্যনতম পরামর্শ দেওয়ার 
প্রয়োজনীয়তাও সেগুলোতে লক্ষগোচর হয় না। কিন্তু আমাদের [বিদেশী 
মৌমাছিপালক বন্ধঃরা অনেক আগেই পানীয় জলের গুরুত্ব উপলান্ধ 
করতে পেরোছলেন।” 

“পাক ও “লেন্ডি'কে উদ্ধৃত করে এ. আই. রুট উল্লেখ করেছেন 
যে, মৌমাছি দৌনক সাত থেকে পনেরো বার উড়ে যায় সন্ধয আহরণের 
জন্য, বার কয়েক কম ওড়ে পরাগের জন্য আর ১০০ বার পর্যন্ত ওড়ে 
গানির জন্যে। তাপমান্রা কমে গেলেও (৬ থেকে ৮ ডিগ্রী সে.) জলবাহক 
মৌমাছি পাঁনর খোঁজে মৌচাক ছেড়ে বৌরয়ে পড়ে এবং সেজন্য মারা 
যায়। এডাবে পানির অভাবে মৌমাছি-কলোনীর সমস্ত গ্রীম্মকালীন 
মৌমাছি দ্‌-এক দিনের মধ্যেই সাবাড় হয়ে যায়। 

মৌমাছ প্রাতাদনই বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্য পান আনে। তরদণ 
মৌমাছিরা যাঁদ কয়েক দিন পানি না পায় তবে তারা মারা পড়ে। এমন 
ঘটনাও দেখা গ্েছে যে, পানর অভাবে মৌমাছিরা কুঠার থেকে 
শ্‌ককাঁটদের টেনে কের করে ফেলেছে। 

বসম্তকালে একটি মৌমাছি বসাততে দৈনিক প্রায় দই গ্রাস পান 
লাগে। এই পারমাণ পান সংগ্রহের জন্য মৌমাছিদের প্রায় ৩০99০ 
বার মৌচাকের বাইরে যেতে হয়। তাই মৌ-উদ্যানে পানর গামলায় ৯ 
টার পানি রাখার অর্থ হল পানির খোঁজ করা থেকে ৬০০০০ 
মৌমাছির কাজ বাঁচিয়ে সুধা ও পরাগ সংগ্রহের কাজে তাদেরকে 
লাগানো। তা ছাড়া বসস্ভে এবং গ্রীঘ্মের গরম দিনগুলোতে 'ভান্তি 
মৌমাঁছিরাই যে শুধু মৌচাকে পানি সরবরাহের কাজে লিপ্ত থাকে তা 
নয়, 'জলাধার' মৌমাছিদেরও এ কাজে ব্যাপ্ত থাকতে হয়। এটা এখন 
স্থির হয়ে গেছে যে, জলবাহকরা মৌচাকে ফিরে এসে চাকের কুঠারতে 
পানি ঢেলে রাখে না বরং 'জলাধার' বা চৌবাচ্চা-মৌমাছদের কাছে তা 
তুলে দেয়। 

কিয়েভের গলোঁসিভ পরাক্ষামূলক মোমাছি-খামারে একটি পরাঁক্ষায় 
দেখা গেছে যে, পানীয় জলের গামলায় করে বিশুদ্ধ ও লবণাক্ত জল 
দেওয়া হলে ৪৭৩ শতাংশ মৌমাছি বশদদ্ধ জল গ্রহণ করে এবং ৫২-৭ 
শতাংশ মৌমাছি লবণাক্ত জল নেয়। ০.৫ শতাংশ লবণাক্ত দ্রবণ নিতে 
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তারা একটুও দ্বিধা করে নি কিন্তু ১ শতাংশ দ্রবণ তারা প্রত্যাখ্যান 
করেছে। 

১৯৫৮ সালে ভা: এল. সেইফার একটি কৌতুহলজনক পরাণক্ষা 
চালিয়েছিলেন। তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মৌমাছদের শুধু যে 
বশদদ্ধ জলের দরকার পড়ে তা নয়, লবণ, আ্যামোনিয়া ইত্যাদযুক্ত 
জলের প্রয়োজ্জনই তাদের বোঁশ। পরাক্ষাটতে পানীয় জলের কিছ; 
গামলায় ধিশদ্ধ জল এবং ০-২৫ শতাংশ আমোনিয়াম, ০-০৫ শতাংশ 
[ভানিগার এবং ০:৮০ শতাংশ সাধারণ লবণ 'মীশ্রত জল একের পর 
এক রাখা হয়োছিল। একটা 'নিদ্দ্ট সময়ের মধ্যে ২৫৪৬ টি মৌমাছি 
লবণ মেশনো জলের কাছে আসে, 1বশৃদ্ধ জলের কাছে আসে ১৫১০ 0, 
আআমোনয়া-জলের কাছে আসে ১৪৪২ টি এবং [ভাঁনগার-জলের কাছে 
আসে ১১৮৬ টি। এ থেকে বোঝা যায় যে, মৌমাছির লবণ-জলের 
দরকার। 

যে-সব মৌমাছি পালক তাদের ছোট্ট পাখাওয়ালা এই সব বন্ধের 
মমতা ও বঙ্ধ দিয়ে প্রতিপালন করেন তারা তাদের নিয়ামত লবণ-জলের 
জোগান দিয়ে থাকেন (এক বালাঁত জলে ৫০ গ্রাম সাধারণ লবণ)। 

সেরাবনভ (১৯১৩), জান্ডের (১৯২৭) এবং অন্যান্যদের পযবেক্ষণ 
থেকে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ পানীয় জলের মাধ্যমেই মৌমাছিদের রোগ 
(ফোউল ব্লুড) বস্তার লাভ করে। তাই পানীয় জলের একটা ভালো ও 
সুবিধাজনক গামলা যে-কোন আধ্মনিক ও সংসাজ্জত মৌমাছিশালার 
জন্য খুবই গররত্বপূর্ণ ও অপ্পারহার্য। 
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তৃতীম্প অধ্যায় 
মধ্য ও তার গণ 


সময় যায়ান বয়ে খুব বোশ দূর 
এসোছিল মৌমাছি সরব গগনে 
মধ্য ভারানত দেহে চপল গাঁত, 
সাতখানা পা হাতে ছিল তার 
গপপাগলো বয়োছিল কাঁধে 
মধ আর সংগন্ধ নির্যাসে ভরা 
যাদকরী গৃণমায়া সৌরভ মাথা। 
-_ কালেভালা 


মৌসাছরা মধ বানায় কী ভাবে 


গ্রীষ্মের আলোভরা দিনগুলোতে আমরা মৌমাছিদের ফুলে ফুলে 
উড়তে এবং বিন্দ বন্দ সুধা আহরণ করতে দেখি। একশ গ্রাম মধু 
তৈরী করার জন্য অনুসন্ধানী মৌমাছি প্রায় দশ লক্ষ ফুলে বিচরণ 
করে। শংড় দিয়ে ফুলের সুধা চুষে নিয়ে মৌমাছি 'মধ পাকস্ছুলণ” 
(যাঁদও সাঁত্যকারভাবে তা পাকস্থলী নয়) পূর্ণ করার পর মৌচাকে 
[ফিরে আসে। 

এক কিলোগ্রাম মধ তৈরী করার জন্যে অনুসন্ধানী মৌম্যাছকে 
অবশাই ১২০ ০০০ থেকে ১৫০ ০০০ বোঝা সুধা বয়ে আনতে হয়। 
মৌচাক থেকে ফলের অবস্থান ১৫০০ মিটার দূরে হলে প্রত্যেকাট 
বোঝার জন্য তাদের উড়তে হয় তন ?কলোমটার। এভাবে এক 
কিলোগ্রাম মধ্যর জন্যে তাদের সর্বমোট উড়তে হয় ৩৬০ ০০০ থেকে 
9৫০ ০০০ কিলোমিটার দুরত্ব (পাঁথবীর পাঁরাধর আট থেকে এগার 
গুণ দুরত্ব)! একাঁট মৌমাছি বসতি এক মরশুমে ১৫০ িলোগ্রামের 
মত মধ্দ আহরণ করে। 

অনুসন্ধানী মৌমাছিরা মৌচাকে ফিরে আসার পর প্রেবেশমুখ ও 
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প্রহরারত সান্বীদের অতিক্রম ক'রে) গৃহে অবস্থান রত অন্যান্য কম 
মৌমাছি তাদের অভার্থনা জানায়। গৃহাঁ মৌম্যাছরা তাদের বোঝামুক্ত 
করে তা কিছুক্ষণ নিজেদের মধুপাকচ্ছলীতে রেখে দেয়। সেখানে সুধাতে 
এক জটিল প্রাক্ুয় চলে যার শুরু অন্সন্ধানী মৌমান্ছির পাকস্ছুলীতে । 
গহী মৌমাছি সুধার প্রক্রিয়ার কাজ বেভাবে চালায় তা নম্নর্প। 
মৌমাছি তার মুখের অংশ অর্থাৎ নীচের চোয়াল পাশের 'দিকে খুলে 
শংড় দুটো সামনে পেছনে একটুখান প্রসারিত করে। এর ফলে এক 
বিন্দু সুধা শড়ের মাথায় এসে জমা হয় এবং মৌমাছি শংড় ভেতরে 
নিয়ে তা নিজের মধু পাকস্থলীতে রাখে। এভাবে সুধা উগ্‌রে দেওয়া 
ও গিলে ফেলার কাজ চলে ১২০ থেকে ২৪০ বার। তারপর কোন খাল 
খোপ খুজে নিয়ে গহদ মৌমাছি তাতে নিজের সুধাটুকু জমা করে রাখে । 
তখনও কিন্তু তা মধ্দুতে পাঁরণত হয় না। অন্যান্য কী মৌমাছি এরপর 
সুধাকে মধুতে পাঁরণত করার জটিল কাজটি চালিয়ে যায়। 

গৃহশী মোমাছিরা খুব কর্মব্যস্ত থাকলে অননসন্ধানীরা নিজেরাই 
তাদের বোঝাটুকু সেধাবিন্দু) খোপের উপরের প্রাচীরে লাগিয়ে রাখে। 
ব্যাপারটা শুধু চমকপ্রদ নয়, কার্যক্রমের দক থেকেও সবচেয়ে বাস্তব । 
কারণ এভাবে রাখা ঝুলন্ত বিন্দুগুলো তলায়তন বেশ পায়, ফলে 
জলাঁয় ভাগের বাঙ্পীভবনেও স্মবিধা হয় বেশি। সন্ধায় জলীয় অংশের 
পারমাণ শতকরা ৪০ থেকে ৮০ ভাগ এবং তাকে মধুতে পারণত করতে 
হলে কখনো কখনো তার তিন চতুর্থাংশ জলীয় অংশ দূর করতে হয়। 
পাকা মধনতে জলীয় অংশের পাঁরমাণ দাঁড়ায় ১৮ থেকে ২০ শতাংশ। 
প্রত্যেকাট সুধাঁবন্দ? এক খোপ থেকে অন্য খোপে বার বার করে বয়ে 
নিয়ে কমা মৌমাছিরা একটানা বাম্পীভবন চাঁলয়ে যাওয়ার কাজে 
সাহায্য করে। কাঁচা সবুজ মধ্য ঘন মধুতে পাঁরণত না হওয়া পর্যন্ত 
এ রকম চলে। সধা থেকে জলীয় অংশ দূর করার কাজে অন্যভাবেও 
অনেক মৌমাছি কাজ করে। পাখা দয়ে বাতাস করে (মানটে ২৬৪০০ 
বার) মৌচাকে আতীরক্ত বায়; সঞ্ালনের ব্যবস্থা করা তাদের কা্জ। 
এভাবে বশদদ্ধ যাল্তিক প্রক্রিয়ায় শুধু সুধা ঘনীভূত হয় না, মৌমাছির 
মধু পাকস্থলীতে থাকা অবস্থায়ও তার ঘনীভবনের কাজ চলে । অধ্যাপক 
ই, আ. কাবলুকভ মনে করেন, মধ পাকস্থলীর কোষগ্ালর মাধামে সুধা 
থেকে জলীয় অংশ পাঁরশ্োষত হয়ে তা রক্তের লাঁসকা রসের সাথে 
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মিশে যায়। তারপর বৃর্ধ ?হসাবে কার্যরত ম্যালাপদজ নালিকায় গিয়ে 
তা দেহ থেকে নিএসৃত হয়। মৌমাছির দেহের ভেতরেই এভাবে সদ্ধা- 
বিন্দ আয়তনে কমে ধায়। উপরস্তু সেখানে তা উৎসেচক (এনজাইম), 
জৈব অন্ন, জীবাণুনাশক এবং অন্যান্য পদার্থে সমৃদ্ধ হয়। মধু 
পাকস্ছলী থেকে স্ুধা-বিন্দু খোপে স্থানান্তারত করা হলেও মধুতে 
পাঁরণত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার অব্যাহত পূনরাবাত্ত চলতে 
থাকে। 

মধ্কোষের খোপগনুলো মধ্তে পাঁরপূর্ণ হয়ে গেলে মৌমাছি মোম 
দিয়ে সেগুলোর মুখ বন্ধ করে দেয়। এভাবে মজৃত করা মধ; বছরের 
পর বছর ভালো থাকে। মোমাঁছরা নিজেরাই প্রাকৃতিক পন্হায় 
মোড়কবদ্ধ করে বলে চাকের মধ, স্বাদেগন্ধে সবচেয়ে চমৎকার হয় (আর 
সাধারণতঃ এর দামও পড়ে বোশি)। 


নানা রকমের মধ, 


একই জাতের ফুল থেকে সুধা সংগ্রহের সুযোগ করে দিলে 
মৌমাছরা ঠিক তাই করে। ফলে এভাবে বানালে মধ কমবেশি একই 
রকমের হয়ে থাকে। যে জাতের উন্ভিদ থেকে মধ্য সংগৃহীত হয় তার 
নাম অননসারেই মৌমাছিপালক মধুর নামকরণ করেন (যেমন, লিন্ডেন, 
বাকউইট ইত্যাদি)। মধুতে মধুতে পার্থক্য নানারকম হতে পারে। তবে 
প্রধানতঃ মধ্য এ কয় জাতের: ফুল থেকে পাওয়া পু্পমধ; সংগ্রহের 
এলাকা অন্সারে আণ্চলিক মধু; প্রযবাক্তজাত মধু। মধুর উপাদানের 
উৎস অনুসারে মধুকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়: পৃষ্পমধ ও বৃক্ষনির্যাস 
মধ) (1197৩-0৬ 1১০0৩7)। পদ্্পমধয একপদুজ্পক কিংবা বহপদ্পক 
হতে পারে। স.ধাময় উীস্তিদের প্রধান কোন জাতের উান্তিদের স্দধা থেকে 
একপূত্পক মধ] তৈরী হয় (বাকউইট, লিন্ডেন বা লাইম, সাদা 
আযকাশিয়া, উইলো বারদুৎ, সূযমএখন, 5271910 ইত্যাদি); বহদপুজ্পক 
মধ্দ তৈরী হয় 'বাভন্ন ডীন্ডদের সুধা থেকে । একেবারে প্দরোপ্যার 
একপূঙ্পক মধু পাওয়া দুজ্কর। তবে কোন মধুতে নির্্দষ্ট ডীষ্তদের 
সুধার প্রাধান্য থাকলে সেই মধুর বোশষ্ট্য নিধারণ করে সেটাই । যেমন, 
লিন্ডেন মধুতে থাকে লিন্ডেন কিংবা লাইম গাছের সুধা। কোন নার্ন্ট 
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জাতের মধ্দতে যে বিশেষ সৌরভ, রং ও স্বাদ থাকে, অন্য কোন উীন্তিদের 
সামান্য সুধায় তার খুব একটা পাঁরবর্তন হয় না। নিম্নালখিত মধুগুলো 
বহঃপ্রক্পক মধ্নর শ্রেণীভুক্ত: তৃণভূমির মধ্দ, স্তেপ কিংবা প্রেইরী মধ 
বদনো মধু, ফল বা ফল বাগানের মধু, পার্বত্য-তাইগা মধু ইত্যাদ। 

রুপ, গন্ধ ও স্বাদ অনুসারেই প্রায়শঃ মধুর গুণ চার করে হয়ে 
থাকে। সৌরভ, রঙ ও রূচিকর আস্বাদ অন্যায়ও তার জাত নির্ধারণ 
করা যায়। ?িতন রকমের মধু চেনা যায় রঙ দেখে: হালকা, মাঝার ও 
কালচে রঙের। অনেক মধুর পার্থক্য শুধু রঙে নয়, রঙের মাত্রাতেও। 
এ রকম মধু কম নয়। কয়েক জাতের মধু আছে যাদের কোন রঙই নেই। 
সেগুলো দেখতে আলোর মত রঙহাঁন ও জলের মত স্বচ্ছ। এ ধরনের 
মধ্যর চাকের দিকে তাকালে মনে হবে তা একদম খাল (যেমন, সাদা 
আ্যাকাশিয়া)। বয়মভার্ত অবস্থায় এ মধু অর্ধস্বচ্ছ দেখায়। সাধারণতঃ 
হাল্কা রষ্ডের মধুই সবচেয়ে ভাল। আ. ই. রুট বলেছেন, সবচেয়ে 
ভালো মধ “জলের মত ফ্বচ্ছ' । কথাটা খুব যথাযথ না হলেও কাজের 
বেলায় মোটামুটি খাটে । এখানে অবশ্য একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার । 
অনেক রচনায় বলা হয়েছে, কাল্‌চে মধুতে প্রচুর খানিজ দ্রব্য প্রধানতঃ 
লৌহ, তান্ত ও ম্যাঙ্গানিজ তুলনামূলকভাবে বোঁশ থাকে বলে জীবদেহের 
জন্য তা আধকতর মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। সৌরভ অনসারেও 
মধ্যর জাত নির্ণয় করা যায়। কোন কোন জাতের মধ্যতে অসাধারণ 
রুচিকর, মনোহর সংগন্ধ রয়েছে। গোগোল-এর রদ পাংকোর কথায়: 
“,আম হলফ করে বলতে পার, আপাঁন কিন্তু অন্য কোন গ্রামে এর 
চেয়ে ভালো মধ্দ পাবেন না। ভাবুনতো একবার, মধকোষ ঘরে আনা 
মাত্রই সারা ঘর সুগন্ধে এমন ম'ম করবে, যা আপনি ক্পনাও করতে 
.পারবেন না। এ একেবারে চোখের জলের মত পরিস্কার। কিংবা বলতে 
পারেন কানের দলের দাম স্কটিকের মত স্বচ্ছ।” 

চমৎকার সুগান্ধ মধু (লেরু, আযাকানিয়া, লিন্ডেন ইত্যাদি) ছাড়াও 
এমন অনেক মধ্য আছে যেগুদিতে অরুচিকর দুন্ধ থাকে তোমাক ও 
অন্যান্য)। 


৫০ 


সমরূপ উপাদান মধ আহরণের জন্য মৌমাছিদের প্রাশক্ষপ 


এলাকায় মধুর সরববাহ কমে যাওয়ায় ৯৯৪৮ সালে উীলয়ানভস্ক 
প্রদেশের রাঁদশ্চেভ জেলার লোনন যৌথখামারের মৌমাছিশালায় 
মৌমাঁছিদের চান খেতে দেওয়া হয়। নষ্ট হয়ে ষাওয়া এঁ মধনতে ছিল 
কেরোসিনের গন্ধ । এ চিনির সিরাপ খাওয়ার পর প্রথমাদিন মৌমাছদের 
ঝাঁকে বাঁকে মেরামত কারখানার আশে পাশে উড়তে দেখা গেল। পৃরো 
দুটো দন তারা কেরোসিনের গন্ধে উত্তোজত হয়ে ঠিক এ গন্ধের সমধার 
খোঁজে ব্যাতব্যস্ত হয়ে রইলো । 

এর পরদিন মৌমাছদের লাইলাকের সুরভিত সিরাপ খেতে দেওয়া 
হল। দেখা গেল দলে দলে তারা লাইলাকের ঝাড়ে শিয়ে বসছে, অন্যান্য 
ডীস্তদের কাছে তারা প্রায় গেলই না। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এ রকম: 
মৌম্মাছদের কোন বিশেষ গন্ধে অভ্যস্ত করতে খুব একটা সময় লাগে 
না। আরো একটা ব্যাপার স্পম্ট হল। [াবশেষ ধরনের, সূরাভত 'সরাপ 
পান করার পর মৌমাছিরা শুধু যে সেই সৌরভময় সুধা সংগ্রহ করে 
তা নয়, তাদের সঙ্গীদেরও লাগিয়ে দেয় তার খোঁজে। 

মৌমাছিদের প্রাশক্ষণ দিতে গয়ে মৌমাছি পালকরা এর সুযোগ 
নেন। কোন [বশেষ উীন্ডিদের সুধার খোঁজে আরে বোঁশ সংখ্যায় 
মোমাছকে প্রণোদিত করানো এই প্রাশক্ষনের উদ্দেশ্য । পর-পরাগায়নও 
তাতে বাঁদ্ধ পায়। উপরস্তু এই পল্হায় মৌমাছিপালক মৌমাছিদের 
কর্মতৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং ব্যাপক পরাগায়নের জন্য 
ইচ্ছেমত ভীন্ডিদের কাছে মৌমাছিদের পাঠাতে পারেন। 

প্রাশিক্ষণের পদ্ধতি এই রকম: যে ফুলের কাছে মৌসাছিদের পাঠানো 
হবে সেই ফুলের সৌরভ মেশানো শতকরা ৫০ ভাগ চাঁনষুক্ত ১০০ 
গ্রাম সিরাপ মৌমাছিদের খেতে দিতে হবে, পাঠানোর আগের দিন 
সন্ধ্যায় কিংবা এ দিন সকালে। 

সগান্ধ সরাপ তৈরী করা খুবই সহজ। ১০০ গ্রাম ?সরাপের জন্য 
&০ গ্রাম চিনিকে ১০০ ঘন সেন্টিমিটার ফুটন্ত জলে দ্রবীভূত করতে 
হবে। সিরাপ ঠাণ্ডা হবার পর বাগ্ছিত সৌরভের ২৫ গ্রাম ফুল তাতে 
দু"ঘণ্টা ডুবিয়ে রখেতে হবে। আঁটো-সাটো ঢাকনাওয়ালা কাঁচের অথবা 
এনামেলের পাত্র ব্যবহার করা দরকার যেন সুগন্ধ উবে না যায়। ফুলের 


চে ৫৯ 


ব্ঁতির গন্ধ ফুলের সৌরভের চেয়ে ভিন্নতর বলে আগে ভাগ্েই ফুল 
থেকে তা আলাদা করে নেওয়া উচিত। 

এখানে মনে রাখতে হবে যে, গন্ধের পার্থক্য বোঝার খুব সক্ষর 
বোধশাক্ত মৌমাছির রয়েছে। তাই সাপের বিশ্দদ্ধতার উপর প্রাশিক্ষণের 
সাফল্য বহলাংশে নর্ভরশীল। স,তরাং ব্যবহৃত ফুলের সৌরভে কিংবা 
সিরাপের মধ্যে বাইরের অন্য কোন গন্ধ থাকা চলবে না। 

সবচেয়ে ভালো পম্হা হচ্ছে, দিনের বেলা ?সরাপ তৈরী করে সারা 
রাত তাতে ফুল ডুবিয়ে রাখা এবং খুব ভোরে মোমাছিরা সূধার তালাশে 
বের হবার আগেই তা মৌচাকের ভেতরে রেখে দেওয়া। িরাপসহ 
আহারের পান্তরট ফ্রেমের উপর রাখতে হয় (দ্রেত পদ্ধাততে মধু সংগ্রহের 
ব্যাপারটি চতুর্থ অধ্যায়ে বার্ণত)। সংশ্লন্ট উন্তিদের ফুল ফোটার পুরো 
মওসম ধরে যাঁদ এভাবে সিরাপ দেওয়া হয় তবে সবচেয়ে ভালো ফল 
পাওয়া যায়। ভোর বেলা সমগাঁ্ধ সিরাপের স্বাদ পাওয়া মাত্রই সন্ধানী 
মৌমাছিরা এ সৌরভময় উদ্ভিদের খোঁজে বোরয়ে পড়ে। ফুলের সুগন্ধ 
তাদের কাছে এক ধরনের সংকেত হিসেবে কাজ করে। উীন্ডদের কাছ 
থেকে মৌচাকে এবং মৌচাক থেকে উত্ভিদে উড়ে যাওয়ার পথে তারা 
বাতাসে এ সহগন্ধময় নিশানাপথ তৈরা করে যায়। 


ধর রাসায়নিক উপাদান ও পদম্টিক্ষমতা 


মানুষের অঙ্গপ্রত্যন্গের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রায় আশি রকমের 'বাঁভন্ন 
পদার্থ মধুতে থাকলেও মধুর মূল উপাদান হল চান গ্রুকোজ এবং 
লোভিউলোজ বা ফ্রুক্টোজ)। গ্রকোজ ও ভ্রুক্টোজ হল একশকরা 
(0000০58০0150৩) যা খুব সহজেই জাবদেহে আত্তীকৃত হয়। ইচ্ষত 
ও কাঁটাচানর মত দ্বি-শররা (015400221৫5) রক্তে অন্প্রাবিষ্ট হওয়ার 
আগে স্যাকারেঞ্জ (9০০25) বা বিপরাঁতিক (0৩7623০) এনজাইমের 
ক্রিয়া ক্ষত্র জন্মনালীতে আর্্রীবক্সেষণ (৮5৫7৩195) প্রান্রিয়ায় বিদীর্ণ 
হয়ে থাকে! বিদীর্ণ হওয়ার পর গ্রুকোজ ও লেভিউলোজ যকৃত শিরা 
দ্বারা পরিশোধিত হয়। এখান থেকে তা ষকৃতে বায় এবং জমা থাকে । 
পরে রক্তে শককরার মান্তা কমে গেলে তা আবার রক্তে ফের আসে । 
একক শকররা কোন রকম রূপ্যস্তর ছাড়াই জন্ধ থেকে সরাসরি রক্তে চলে 
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ষায়। আর গ্রুকোজ সরাসার রক্তে অন্দাবন্ধ (০1০) করা যায় বলে 
কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তা করা হয়ে থাকে*। 

অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের জন্য যে পাঁরমাণ শাক্তর দরকার তার অর্ধেকেরও 
বোশ আসে আমাদের খাদ্যের মধ্যেকার শর্করাজাতীয় পদার্থ থেকে। 
শকরা উল্লেখযোগ্য পাঁরমাণে শারীরক ও মান'সক শ্রাস্ত কাঁময়ে 
দেয়। এ দিক থেকে মধ্‌ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ, বশদদ্ধ গ্রুকোজ ও 
জ্ুক্লোজের প্রায় পুরোটাই এতে রয়েছে। দ্রুত ক্ষয়ে যাওয়া শাক্ত 
পুনরুদ্ধারের জন্য অনেক ক্রীড়াবিদ তাই খেলাধূলা ও প্রাতষোিতার 
আগে এবং শ্রীড়া তৎপরতার মাঝখানে মধু খেয়ে থাকেন। দ্রুত শাক্ত 
গড়ে তোলা দরকার এমন বৃদ্ধ ও ?শশৃদেরকেও ডাক্তাররা মধু খাবার 
ব্যবস্থাপন্ন 'দিয়ে থাকেন। 

সাধারণ শকর্রা ছাড়াও মধূতে এমন বেশ িছন এনজাইম (উৎসেচক) 
ও অন্যান্য পদার্থ রয়েছে যা জীবকোষ, কোষকলা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
চাহিদা মেটায়। জীবন্ত দেহের আওতায় যে সব এনজাইম থাকে তা 
গুঁষধ "বক্রেতার কাছে লভ্য সাধারণ বিকারকৈর চাইতে অনেক অনেক 
সক্ষন ক্রিয়াশশল। উদাহরণ গহসাবে বলা যায়, জলের সাথে ১৭০০ সে, 
তাপমাত্রায় সালবদ্ধ টিউব কিংবা 'নিবশজক যান্মে (৪৩1০০/৪৬৩) উত্তপ্ত 
করে শ্বেতসায়ের আর্দু" বিশ্লেষণ ঘটানো যায়; আবার একই ফলাফল 
পাওয়া যায় আরও কম তাপমানরায় শ্বেতসারের সাথে হাইড্লোক্লোরিক 
এাঁসড মাঁশয়ে; এমন ি এর চাইতেও ভাল ফল পাওয়া যায় যাঁদ 
টায়ালন (91410) অর্থাৎ মুখের লালার একটি এনজাইম যোগ করা 
যায়। ১০০০ সে. তাপমান্রায় চার্বর সাথে ক্ষার 'মাঁশয়ে ফোটানো হলে 
তা সাবানে রূস্পাস্তারত হয়; শরীরের ভেতরে লাইপেজ (10856)-এর 
সাহায্যে দেহতাপেই সাবানীকরণ হয়ে থাকে। আধ্যাপক ভি, এন. ব্যাকন 
লিখেছেন, "খাদ্য সরবরাহ ষতই থাকুক না কেন এনজাইম না হালে অঙগ- 


* গ্লুকোজ উত্ভিদের স্বাভাবিক উপাদান। সালোক সংগ্লেষণের ফলে 
এর উৎপাঁন্ত। কাঠামোকল্পনার মাধ্যমে তা এভাবে দেখানো যেতে পারে : 
০০০ ভেঙ্গে হয়েছে 04720 -৯ 08170 ফেরমালডিহাইড) এবং 
০৮ যা বায়দুতে মিশে যায়। ফরমালাভডিহাইডের ছয় ভাগ রাসায়ানক 
ভাবে যুক্ত হয়ে গ্রুকোজ তৈরী করে। 
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প্রতঙ্গ শ্রাম্ততে ক্ষয়ে মরে যাবে! কারণ, & খাদ্যের আত্তীকরণ করা 
সম্ভব হবে না। বায়হীন শূন্যতায় যেমন করে শ্বাসরোধ হয়, এনজাইমের 
অভাব ঘটলে বিশ্দ্ধ আঁক্পজেনের আবহের মধ্যেও তেমাঁনতাবে 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শ্বাসরোধ ঘটবে।' এনজাইমের নামান্য একাঁট মান্্রার 
কার্ষকারিতার দষ্টাম্ত দিতে গিয়ে এখানে পারক্সিডেজ্‌ (7১০7০510956) 
এনজাইমের কথা উল্লেখ করা যায়। আযাকাডেমিশিয়ান 4. 82০1) ঝালকন্দ 
(09755515) থেকে এই এনজাইম পেয়োছলেন। বিশ কোট ভাগের 
এক ভাগের মত নাঁচু মারায় ঘনত্বেও এট সায় থাকে। 

মধুতে নিম্লালিখিত এনজাইমগুলো পাঁরলাক্ষিত হয়: ডায়াসটেজ, 
ইনভার্‌টেজ, স্যাকারেজ, ক্যাটালেজ, পারাকিডেজ ও লাইপেজ। অন্যান্য 
সব খাদ্যের তুলনায় সর্বাঁধক মাত্রায় এনজাইমের উপাস্থাতির দিক 
থেকে মধ্য অন্যতম 1 শ্বেতসার ও ডেক্সাট্রন (শ্বেতসার আঠা) ডায়াসটেজ 
(কিংবা এমাইলেজ) কে শ্করায় রূপান্তারত করে; স্যাকারেজ বাঁট ও 
ইক্ষ7 চিনিকে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোীজে পাঁরবার্তত. করে; আর ক্যাটালেজ 
পারক্সাইডকে বিষ্লিন্ট করে জার্মান লেখক ০০০, 227)4৩-এর মত 
কোন কোন লেখক মধুর মধ্যেকার এনজাইমকেই তার চমৎকার গুণাগনণের 
কারণ বলে মনে; করেন। 287৫৩: বলেন, মৌচাক গ্রীত্মের মৌমাছিদের 
আনা প্রাণহীন বস্তুকে এনজাইম জীবন্ত পদার্থে পাঁরণত করে। তারপর 
তা মৌমাছির দেহের বাইরে কর্মতখ্পর হয়, পাঁরপরূতা পায় ও মারা 
যায়। 

স,ইস পাঁরক্ষামূলক স্টেশনের মৌচাষ বিভাগে কর্মরত 7): 4১002 
815001০- বিশ্বাস করতেন যে, মোৌমাছিরা চাকে, মধ সীলবদ্ধ করার 
পরও এনজাইমের প্রক্রিয়া বন্ধ হয় না বরং কোষে মজৃত অবস্থায়ও তা 
অব্যাহত থাকে। সুইজারলাপ্ডের একটি পুরোনো বাড়ীতে মৌমাঁছিদের 
সংগ্রহ করা ১৮৯১৫ সালের মধু পাওয়া যায়। এঁ মধ্য যখন বিশ্লেষণ 
করে দেখা হয় তখন। তা প্রায় ষাট বছরের পুরোনো। ক্রোম্যাটোগ্রাম 
পেথিকীকরণ ষল্) থেকে প্রত্যাঁশত ফলাফলই পাওয়া যায়: তাতে 
ফ্রনক্টোজ ও গ্রকোজের সস্পন্ট চিহৃ, আর্দরীবশ্লেষণহীন চিনির ঈষৎ 
নিদর্শন এবং মলটোজ ও ওাঁলগ্যোসাকারাইড (স্বজ্পশকরা) বর্গের 
বৈশিষ্টাগত চিহ্ন কর্তমান। 
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অধূর মধ্যে অন্যান্য যে-সব উপাদান থাকে সেগহীল হল: ক্যালসিয়াম, 
ও আয়োঁডনের লবণ। কোন কোন জাতের মধুতে রেভিয়ামও থাকে। 
এ&ঁ সব লবণের কোন কোনাঁটির শতকরা হার মানুষের রক্তরসের মধোকার 
এ হারের অন্দরূপ (সারণী-১ দেখুন)। 


সারণী-১ 
মানব রক্ত মধু 
উপাদান (পোলাডিনের (শেরমানের 
অনুসরণে) অনুসরণে) 
ম্যাগনোসয়াম ০.০১৮ ০-০১৮ 
সালফার ০-০০৪ ০.০০১ 
ফসফরাস ০9:০9০৫ ০০১৯ 
লৌহ অত্যল্প ০০০০৭ 
ক্যালসিয়াম ০০১৯ ০.০০৪ 
ক্লোরিন ০-৩৬০ ০.০২৯ 
পটাসিয়াম ০-০৩০ ০-৩৮৬ 
আয়োডিন অত্যজ্প অত্যজ্প 
সোডিয়াম ০-৩২০ ০-০০১ 


মস্কো বিশ্বাবদ্যালয়ের চ. 5. ৮05175৮2150 ল্যাবরেটারতে বাক- 
উইট মধ ও বহপ্দষ্পক মধুর বর্ণালী বিশ্লেবণ থেকে দেখা গেছে যে, 
সেগ্দাীলর মধ্যে এালাামানয়াম, বোরন, ক্রোমিয়াম, তামা, সীসা, 
লাথয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, অসাময়াম, ?সাঁলকন, টিন, ট্যাইটেনিয়াম ও 
দস্তার লবণ রয়েছে। 

মানব দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য খানজ লবণের গর্ত্ব অপারিসীম। 
খাঁনজ লবণের ঘাটটাতিযুক্ত অথচ আমিষ, শ্বেতসার, স্নেহ পদার্থ ও 
ভিটামন সমৃদ্ধ খাদ্য প্রণালীবদ্ধভাবে সরবরাহ করে দেখা গেছে যে, 
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এর ফলে পরাক্ষা-প্রাশীরা আরা যায়। লক্ষ্য করে দেখা গ্রেছে যে, 
জাবদেহে অত্যণুমাত্রায় যে অণুমৌল ও খাঁনজ পদার্থ পাওয়া যায় 
সে সবের গুরুত্বপূর্ণ জাবজ ভূমিকা রয়েছে। কারণ, বহসংখ্যক 
এনজাইম, ভিটামিন খোদ্যপ্রাণ) ও হরমোনের তেন্তঃস্রাবী গ্রল্খিরস) 
সাথে এদের পারস্পারক র্থাক্ষুয়া প্লার়ূতল্তের উদ্দীপনশীলতা, 
কোষকলার শ্বসন, রক্তসংবহন ইত্যাঁদর ক্লিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে। 
বয়সের সারে সাথে বিপাক ক্রিয়ায় পারবর্তন সূচিত হয় বলে রক্তে ও 
জোবক গনরত্বপূর্ণ অণমৌলেরও পাঁরমাপগত তারতম্য ঘটে। খাদ্যে, 
বিশেষ করে মধুর মাধ্যমে এ সব গ্রহণ তাই বিশেষ গরুত্ষপূর্ণ। 

উপরস্ত, মধুতে কিছ পিছ জৈব অন্লও থাকে। 137০০১22০৩৩ 
লিখেছেন, মধদতে অম্লের বোশষ্ট্য সম্পর্কে নিরর্৫থক বহ7 কথা ধলা 
হত। কোষের মধ্যেকার মধ মোমবদ্ধ করার আগে সংরক্ষণের জন্য 
মৌমাছিরা তাতে যে ফরামক এসিড অস্তার্বদ্ধ করে দেয়, তা মধুতে 
অম্ল উপাদানের উপস্থিতির কারণ বলে সাধারণ ধারণা ছিল। মধুতে 
প্রধানত যে সব জৈব অন্ন থাকে তার মধ্যে ম্যালক এসিড, সাইস্রিক 
এঁসড, টার্টারক এসিড ও অকজালিক এঁসড সবচেয়ে বৌশ 
থাকে। 

এ ছাড়াও মধুতে ভিটামিন, আমিষ, এঁফিলিট কোলন, হরমোন, 
এন্টবায়োটক জেশবাণয় প্রাতরোধণী পদার্থ), ফাইটন্‌ সাইড উৌস্ডিদ 
নাশক) ও অন্যান্য পদান্টকর পদার্থ থাকে। 

চক্ষ7 বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ভ. প. ফিলাটোভ ভেবোছলেন যে মধ্দতে 
জাবঙ্জনিক (৮1০৫০/০) উদ্দীপক তথা অক্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপকে 
তশব্রতর করার মত পদার্থ আছে। লৃভভ্‌ বিশ্বাবদ্যাল্যয়ের তরু উদ্যানে 
পরাক্ষা করে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে বায়োসিস (৮০5০৩) নামে 
শরারবৃদ্ধির অনুকূল একরকম পদার্থ মধূতে রয়েছে। গাছের কাটা ভাল 
মধদ-মেশানো জল লাগিয়ে রোপণ করে দেখা গেছে যে তা' দ্রুত শিকড় 
বিস্তার করে এবং ভাল ভাবেই বেড়ে ওঠে। 

মধুর যে পুষ্টিকর গুণগণ, তা অভিজ্ঞতার মানদন্ডে শতাব্দীর 
পর শতাব্দী ধরে উচ্চ প্রশংাঁসত হয়ে আসছিল। তবে মার ত্রিশ কি 
চল্লিশ বছর আগেই কেবল তা বিজ্ঞানের সমর্থন লাভ করেছে। মধুর 
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ক্যালীরমূল্য উচ্চু মানের। এক কিলোগ্রাম মধুতে ক্যালারর পাঁরমাণ 
৩১৯৫০-৩৩৫০ জেলায় উপাদনের উপর নির্ভর ক'রে)। তুলনা করলে 
দেখা যাবে, এক লিটার খাঁটি গরুর দুধে ৬২০ ক্যালার, এক লিটার 
সর-তোলা দুধে ৩১০ ক্যালার, এক কিলোগ্রাম রাই রুটিতে ২০৪০ 
ক্যালার, এক [কিলোগ্রাম টাটকা ভোজ্য ব্যাণ্ডের ছাতায় ২৭০ ক্যালার, 
শ্বেতসাগরের এক কলোগ্রাম নাভাগা মাছে ৬২০ ক্যালার, এক কিলোগ্রাম 
চার্বহীন গ্রোমাংসে ৭৪০ ক্যালার, এক 1কলোগ্রাম কাঁস্পয়ান শংটকী 
মাছে ৮৫০ ক্যালার, এক কিলোগ্রাম আপেলে ৪০০ ক্যালার, এক 
কিলোগ্রাম কমলালেবুতে ২৩০ ক্যালরি, এক কিলোগ্রাম শশায় ১৪০ 
ক্যালার পাওয়া যায়। তবে শীক্তির উৎস হিসেবে শুধু যে খাদাই 
আমাদের দরকার তা নয়। যেমন ধরুন, খন ভিটামন, এনজাইম বা 
অন্যান্য পদার্থ জীবদেহে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় তখন তা থেকে কোন 
ক্যালীরই পাওয়া ষায় না। অথচ খাবারের সে গুলোই হল 'ভীত্তমূলক 
উপাদান, যা না হলে জাবদেহ বাঁচতে পারে না। চিনির সাথে মধুর 
তুলনা করলে দেখা যায়, চিনতে শুধু শ্বেতসারই থাকে আর তা 
থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শুধু অন্তঃসারশূন্য ক্যালারই পায়। পক্ষাস্তরে মধুতে 
রয়েছে আঁশাটরও বোশ বিভিন্ন পদার্থ যা স্বাভাবিক [বিকাশ 
ও কর্মতৎপরতার জন্য দরকারী । 


মধুর ভেতরকার ভিটামিন 


ভিটামিন শুধু যে খাদ্যের অপারহার্য উপাদান; তা নয়, অনেকগাল 
[ভিটামন আবার ওঁষধ [হিসেবেও ব্যবহ্ধত হয়। বোরবোর, 'দনকানা, 
পেলাগ্রা, রকেট ও স্কার্ভর মত মারাত্মক রোগকে ভিটামনই আয়ত্ব 
এনেছে। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য প্রখ্যাত প্রাণ- 
রসায়নাব্দ অধ্যাপক 4. ৪০০ িখেছেন, খ্যব সীমিত ও স্বানাদ্ট 
কার্যকারিতার জন্য আঁত সাম্প্রাতক কালে অপ্রধান খাদ্য উপাদান হিসাবে 
বিবেচিত হলেও জাববিজ্ঞানে ভিটামিনের তাৎপর্য অসাধারণ! 
শারীরবিজ্ঞান কিংবা প্রাণ-রসায়নের এমন কোন শাখা আজকাল খুজে 
পাওয়া দুক্কর যা ভিটািন-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে না। সজীব 
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অঙ্গপ্রতঙ্গের বিপাক, সংবেদক অঙ্গের ক্রিয়াকলাপ, ক্সায়ূতন্তের 
কর্মতংপরতা, উৎসেচকগত প্রাক্রুয়া -_ জীববিজ্ঞানের এই সমস্ত দবাঁভন্ন 
ও মৌলিক পাঁরসর ভিটামিনের সাথে খুক ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত । 
জীবনের উৎপান্তি বিষয়ে শবশ্বপন্ডিত অধ্যাপক 4. 0১৪৮এর মতে, 
ভিটামনতত্ব হচ্ছে আধুনিক খাদ্যাবিজ্ঞানের ভীস্তভীমি। বস্তুত, ভিটামন 
সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান ছাড়া আধুনিক প্রাণরসায়ন ও শারীবিজ্ঞানের 
মূলতত্ব বোঝা একেবারেই অসন্ভব। 

মধ্যতে ভিটামিন 81, 8, 83, 85, 88, 8০, 0, £ ঘং ও ক্যারোটিন 
পাওয়া ষায়। এক িলোগ্রাম মধুতে এগীলর পাঁরমাণ নিম্নরূপ : 
ভিটামন 8? (রবোক্ষ্যাভিন) ১.৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত; ভিটামিন 11 
(আ্যানারন) ০.১ 'মালগ্রাম পর্যস্ত; ভিটামিন 8৩ (প্যান্টোথাোনক 
এসিড) ২ মাঁলগ্রাম পর্যন্ত; ভিটামন 7৩ বা ৮৮ (নকোটানক এসিড) 
৯. মালগ্রাম পর্যন্ত; ভিটাঁমন 76 পোহীরিডাঁক্সন) ৫ মালগ্রাম পর্যস্ত; 
ভিটামিন 0 (এসকরবিক এঁসড) ৩০ থেকে &৪ মালগ্রামের কম নয়। 
তালকাবদ্ধ এই পাঁরমাণ সামান্য হলেও জণবদেহের জন্ম বিশেষ 
গররুত্বপূর্ণ। মধুর মধ্যেকার অন্যান্য জান যেমন, কার্বোহাইড্রেট 
(শ্বেতসার-শর্করা), খানজ লবণ, অণুমৌল, জৈব অনল, এনজাইম ইত্যাঁদর 
সাথে এ সব ভিটামিন একত্রে যুক্ত অবস্থায় রয়েছে। মধুতে ভিটামিনের 
পারমাণ এর মধ্যেকার পরাগের মিশ্রণের উপর নির্ভরিশল। পারম্্রাবন 
করে পরাগ 'নক্কাশন করা হলে সেই সাথে [ভটামিনও চলে যায়। 
সুতরাং মধ শুধ্দ, সুস্বাদু প্রাকীতক দান, নয়, রোগ প্রাতিরোধী 
একটা শীক্তশালী অস্তাগারও বটে। অন্যান্য ওষধের সাথে পথ্য হিসেবে 
যেমন, তেমন অনেক চিকিৎসাতেও মধু খাওয়া চলে। কিন্তু অন্যান্য 
অনেক খাবারের “তুলনায় (চান, জ্যাম ইত্যাঁদ) সংস্পজ্ট ভাবে সবিধাজনক 
হওয়া সত্বেও দেখা যায়, হাসপাতাল, স্ব্যাস্থানবাস, স্বাস্থোদ্ধার কেন্দ্র 
ইত্যাদতে যতটা মধুর ব্যবহার হওয়া উঁচত, ততটা হয় না। 
আমরা জানি, প্রাচীন মিশরায় ও গ্রাকরা শবদেহ সংরক্ষণের জন্য 
মধু ব্যবহার করত। দ্বাদশ শতকের আরব চাকৎসক ও পর্যটক আব্‌দ- 
আল-লাতফ, ্গিজেহ-এর একাঁট পিরামডে সালবদ্ধ পাত্রে মধুতে 
সরাক্ষত একাঁট শিশুর শবদেহ দেখতে পান। মধ্যপ্রাচ্যে এক সামারক 
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একাঁটি মধভার্ত শবাধারে ডুবিয়ে সম্যাহত করার জন্যে ম্যাসিডোনিয়ায় 
ফাঁরয়ে আনা হয়েছিল কলে জানা যায়। বাইবেলের কালেও এই 
সংরক্ষণকর গুণের কথা জানা ছিল। খ্ডীম্টীয় প্রথম শতকে সম্মানিত 
ইহব্দীদের শবদেহ দীর্ঘকাল সংরক্ষণের জন্য মধুতে রাখা হত বলে 
উল্লেখ আছে॥ 

মাংস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেও প্রাচীন গ্রীক ও রোমকরা মধু ব্যবহার 
করত। এতে মাংস ভাল থাকত এবং তার স্বাভাবিক চ্বাদগন্ধও বজায় 
থাকত। 

আধুনিক পরাঁক্ষা-নিরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে, মধ ব্যাকটোরয়ার 
বাদ্ধ প্রাতহত করে এবং তা ধ্বংস করে দেয়। গুনডেল ও ব্লাটনারগ 
হোমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্ধাস দ্বারা সংররমত সাদা ইপ্দুরের ক্ষেত্রে এমনাট 
লক্ষ্য করেন। গোজেনবাখ ও হফমান?) চামড়র ক্ষতের ভেতর দিয়ে 
কয়েকটি গিনাপগ্ের দেহে সংক্রমণ ঘাঁটিয়ে তারপর ক্ষতে মধ্যুর প্রলেপ 
লাগান। এই মধ্দ-ীচাীকৎসায় প্রাণীগলো পদ কাটিয়ে বে'চে গিয়োছিল। 
কোন কোন লেখক (9718) মনে করেন, মধদর এই গণাগ্ণের মূলে 
রয়েছে এর মধ্যেকার শককরা; অন্যদের (199045০13৮8) [5907097) 
মতে মধুতে যেসব জৈব অন্ন রয়েছে সেগুলিই এই গুণের কারণ; আরো 
কেউ কেউ (97061, 01416760, [761020)) এনজাইম ও শর্করার 
যৌথ প্রভাবকেই' নির্দেশ করেন । মধ্দতে আলোক সংবেদী, ও তাপসংবেদী 
এন্টিবায়োটিক বা প্রাতিরোধকের আবিচ্কার সম্পর্কে 7১৩1৪) প্রমুখের 
প্রাতবেদন খ্বই কৌত্হলজনক | 111৭. ৮০8 মনে করেন, কমর 
মৌমাছির নিঃস্রাব+ ক্রিয়াকলাপের ফলেই মধূতে এন্টবায়োটিক পদার্থের 
উৎপাত্ত।9 

অধ্যাপক 1. [551)01150)779010 ও 4. ৮. 15০7০-এর সাথে 
একত্রে কিয়েভ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে বর্তমান, লেখক যে পরাঁক্ষা 
চালিয়েছেন তাতে দেখা গেছে যে, প্রাকীতিক অথবা কৃত্রিম মধুর 
তুলনায় “তরিত পদ্ধতিতে চেতুর্থ অধ্যায় দেখুন) প্রাপ্ত মধুতে আঁধকতর 
শাক্তশালী জীবাণুনাশক গ্ণাগ্ণ রয়েছে9। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত 
৬৩ রকম মধুর মধ্যে দশাঁট পরাক্ষা করে দেখা হয়॥ তার মধ্যে ২ নং 
(ভটামন মধু), ১৩ নং (রক্তোৎপাদী মধু), ১৭ নং (মোমিন [্তনদগ্ধা- 
ভিটামিন মধ), ৩৭ নং (কোকো-্দুধ-ভডিম-ছিটামিন মধু) বিশেষভাবে 
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উল্লেখযোগ্য। এদের বিবরণ থেকে দেখা যাবে যে, এ সব মধুতে এমন 
সব পদার্থ আছে যা স্বাভাবক অবস্থায় জীবাণু বৃদ্ধির উত্তম মাধ্যম 
দেধ, ডিমের সাদা অংশ, প্রাণদেহের রক্ত ইত্যাঁদ)। 

স্ট্েপটোকককাস, স্টোফলোককাস, টাইয়েড জীবাণ্দ, প্যারাটাইফয়েড 
4৩ 8 এবং ওক, 0870৩ 9085 ও $০এর-জীবাণ নিয়ে 
পরাঁক্ষা চালানো। চাঁব্বশ্‌ ঘন্টা ব্যাপী পাঁরপোঁষত জীবাণুকে 
(2440০৪০81৫০) এক  মালালটার লবণ-দ্রবণে 'াঁশয়ে 
মিশ্রতরলের দুই ফোঁটা তন মিলিলিটার মধুর সাথে যুক্ত করা হয়,। 
সমপাঁরমাণ নিয়ন্ণ-নমুনাও আলোদা করে নেওয়া হয়। জীবাণ্যুক্ত 
মিশ্রতরল মধুর সাথে সমভাবে মাশয়ে নিয়ে একটি নিবাঁজক যন্ত ৩৭ 
ডাগ্র সে. তাপমাত্রায় রাখা হয়। আগার প্লেটে, সিরাম আগার প্লেটে ও 
সরুযাতে নমূনাগূলো আট দিন ধরে প্রাতাঁদন বংশবাদ্ধর জন্য দেওয়া 
হল। এভাবে প্রাপ্ত জীবাণদ পাঁরপোষণের নমূনাগীলর (মোট ২০৮০) 
জাবাণ্‌ বাঁদ্ধ এরপর পর্যবেক্ষণ করে দেখা হল। পরপর দ:'বার এই 
পরাঁক্ষার পূনরাবাত্ত করে একই ফলাফল পাওয়া গেল। ০.০২ শতাংশ 
ফরামিক এাঁসডযদক্ত অত্যাধক চান (৪ শতাংশ গ্লুকোজ ও ৩০ শতাংশ 
লোৌভউলেজ) সমদ্ধ এবং লবণাক্ত দ্রবণ পাম্ট সাধনের পর সংশ্লি্ট 
ব্যাকটোরয়ার বংশবাঁদ্ধ ঘটে। পক্ষান্তরে নতুন ধরনের মধ্গযীল ও 
সাধারণ লিশ্ডেন মধ্দর (নিয়ল্তণ-নমূনা হিসেবে ব্যবহন্ত) ক্ষেত্রে দেখা 
যায় যে, সবগন্লোই উদ্চু মানার ব্যাকটেরিয়া নাশক গণ প্রদর্শন করে। 
তবে নতুন জাতের মধুগলোর তুলনায় 'লশ্ডেন মধ কম কার্যকর বলে 
প্রতীয়মান হয়। ১৩-ও ৩৭ নং মধু সম্পা্কত উপাত্ত ২ ও ৩ নং 
সারণীতে এবং িশ্ডেন মধুর উপাত্ত ৪ নং সারণীতে দেওয়া হয়েছে। 
এই পরাক্ষাগ্াল এবং 'ত্বারত পদ্ধীতিতে" প্রাপ্ত ৮৫ টি নতুন মধু 
থেকে, এটাই প্রমাঁণত, হয় যৈ, ব্যাকটেরিয়া বিনাশী গুণাগুণ নিঃসন্দেহে 
কমা মৌমাছির নিঃস্রাবধাঁ ক্রিয়াকলাপের ফল। 


মধ;র ছন্জাক বিনাশশী গ্পাঙগপ 


আমাদের চাঁরাদকের বাতাস অসংখ্য ছত্রাক অপৃবীজে ভরা। 
অনুকূল পাঁরবেশে, ষথাষথ তাপে ও আর্দরুতায় এই সমস্ত অণৃবীজ 


৬্ঙ 


খাদ্যের উপাস্থীততে অংকারত হয়। ছত্রাকের ভ্রমবর্ধমান দেহতত্তু 
খাদ্যের মধ্যে কয়েক 'মালামটার পর্যন্ত ভেদ করে যায়। ফলে ময়দা 
ম্যাকারোনি রোবার জাতীয় খাবার), চাঁন, জ্যামের মত খাদাসামগ্রী 
এবং সবরকমের সংরাক্ষত খাদ্য, চিনির প্রলেপ বিহান মিষ্টান্ন, ফল ও 
পানীয়ের সবাদগন্ধ অরুচিকর হয়ে ওঠে এবং সেগ্ালর রূপও বিকৃত 
হয়ে যায়। ছন্রাক গজানোর কারণে যে [বিপুল পাঁরমাণ সামগ্রী অপচয় 
হয় সে কথা মনে রেখে আমরা মধুর উপর পরীক্ষা চালাই এবং দেখতে 
পাই যে তাতে ছন্রাক বিনাশী গুণাগুণ রয়েছে। গিজেহ-এর [পরামিডে 
প্রাপ্ত মধ্দর অসাধারণ বোশিষ্ট্য হল ৩৩০০ বংসরেরও বোঁশ কাল 
পার হওয়ার পরেও তাতে মধুর নিজস্ব সৌরভ অক্ষননন ছিল। আভজ্ঞ 
মৌমাছিপালকরাও দশর্ঘকাল যাব বলে আসছেন যে, যথাযথভাবে 
সংরাক্ষিত করা হলে, মধুতে অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর মত ছত্রাক গজায় না। 
কিয়েভ খাদ্যবিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিউটের ছন্রাকবিজ্ঞান 
পরাক্ষাগারে কর্মরত ফ. কাগানোভা-ইওরিশ আমাদের অনুরোধে মধদুর 
ছন্রাক প্রাতরোধী গুণাগুণ পরাঁক্ষা করে দেখেন। পরাঁক্ষার কাজে তিনি 
দু'জাতের প্রাকীতিক মধু দের প্রাচ্য থেকে আনা ১৯৩৯ সালের 
িন্ডেন মধু ও ইউক্রেন থেকে আনা ১৯৪০ সালের বাকউইট মধু) এবং 
'ত্বরিত পদ্ধীততে' আমাদের সংগৃহীত ২০ টি নমুনা ব্যবহার করেন। 
খাদ্য থেকে বিষুক্ত দশ রকমের ছত্রাক সমস্ত নমুনার মধ্যে দেওয়া হয়। 
সব রকমের আঁমষ, শ্বেতসার-শর্করা ও জীবন্ত কোষের পাঁরপোষণের 
জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ (ভিটামিন, খাঁনজ ইত্যাদি) মধ্যতে থাকলেও 
দেখা গেল যে, বাদ্ধ পাওয়া তো দুরের কথা বরং ছন্বাক ধংস হয়ে 
গেছে আমাদের মতে মধুতে ছন্রাক বিনাশ ও ব্যাকটোরিয়া বিনাশী 


পদার্থের অবস্থানই এর কারণ ।** 


প্রাকৃতিক মধ 


কথায় আছে, মৌমাছির মধ মাত্রই মিস্ট। আঁধকাংশ প্রাকৃতিক 
মধ্যই গ্বাদেগন্ধে চমৎকার । সবচেয়ে প্রচলিত মধুগুুলো হচ্ছে: 

আবখাজিয়ান (41১00195129) মধ7: পাহাড়ী মধ দেখুন। 

আকাপিয়া (4০2০2) বা কালো লোকাস্ট (১12০8 1০045€) মধ: 


৬৪ 


সেরা জাতের মধুগুলোর একটি। পাতলা অবস্থায় স্বচ্ছ; কেলাসিত 
অবস্থায় তুষারের মত মাহ দানার রুপ নেয়। আযকাঁসয়া মধুতে 
৩৫.৯৮ শতাংশ গ্রুকোজ এবং ৪০-৩৫ শতাংশ লোৌভউলোজ থাকে ।* 
এক হেস্র জায়গার মেকি আ্যাকানিয়া বা লোকাস্ট গাছের (1২০১1012 
595909508০1) স্গ্ান্ধ ফুলের সুধা আহরণ করে মৌমাছিরা ১৭০০ 
িলোগ্রাম মধু তৈরী করে। হলহদ আযাকাসিয়ার (95882158. 2০১০৪ 
০০এ৪ 1237) সুধা থেকেও মৌমাছিরা সুধা বানায়। এ জাতের মধুর 
রং হালকা । কেলাসিত অবস্থায় সাদা রঙের মাঝারি আকাতির দানা পড়ে, 
তা দেখতে অনেকটা মোমের মতো। এক হেক্টর জমির পৃষ্পময় গাছপালা 
থেকে মৌমাছি ৩৫০ গিলোগ্রাম মধ আহরণ করে। 

আলফালফা (4১11911%) মধ): লহস্যান (1০677) মধ দেখন। 

আ্যনজোলকা (7861102.) মধ্য: আনজোলকা ফুলের (810)87785- 
11০9 ০60030915 7791007) বাগান থেকে এই মধ সংগ্রহ করা হয়। এর 
সৌরত ও স্বাদ মনোরম। 

আপেল (42216) মধ5ঃ [ফিকে হলুদ রঙের। সৌরভ আসাধারণ 
মন্যেরম ও স্বাদ বেশ মিস্ট। এতে ৩৯:৬৭ শতংশ গ্কোজ ও ৪২ 
শতাংশ লোভউলেোজ থাকে। এক হেত্রর পুদ্পত আপেল 
গাছ (775 50915 3০) থেকে ২০ কিলোগ্রাম মধ্য পাওয়া যায়। 

বাম (8210) মধ: মেলিসা (0০511552) মধু দেখুন। 

বারবোর (১০:১০) মধ5: সোনালী হলদে রঙ্ের। মনোরম সৌরভ 
ও মহখরোচক মিস্ট স্বাদের মধ্ু। ফুলে ভরা বারবোৌর ঝোপ (9০১০: 
০1৪০5 1৮) খুজে পেতে মৌমাছিদের একটুও দে'র হয় না। এগুলো 
প্রায় তিন মিটার লম্বা হয়ে থাকে। বারবোরি ফলের রূক্তরোধক গদণের 
জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে এর ব্যাপক আবাদ হয়। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় 
ও ভারতীয়রা এর আরোগ্যকর গণের কথা জানত । অসুরবাণী-পালের 
গ্ল্যাগারে ২৬০০ বছরের পুরোনো যে ফলক পাওয়া গেছে তাতে 
খোঁদত কথায় ইংগত ছিল যে, বারবোর 'রক্ত পরিস্কার করতে পারে। 
গেল শতকের শেষ দিকে রাশিয়ায় নির্বাচনীবদ (51500০015:) ইভান 


* লেভিউলোজ ব ফ্রুক্সোজ হচ্ছে মিস্টতম প্রাকৃতিক চিনির একটি। 
তা সৃকরোজ (বিট বা ইক্ষু; থেকে প্রাপ্ত চিনি)এর তুলনায় ১.৭ গুণ 
এবং গ্রকোজের তুলনায় ২-৫ গুণ বৌশ মিস্ট। 


58০০ ৬৫ 


মিছরন বারবোর নিয়ে আগ্রহ দেখান এবং এর দলে ৯৮৯৩ সালে এর 
অবীঁজ আ্তের উত্তব হয়। 

বিলবৌর (911১5:7) বা হোটলবোর (%1:০7০৩১গ) মধ্য: 
চমৎকার সৌরভ ও মনোরম স্বাদের লালচে মধু। খাটো বিলবেরির 
গুলসঝোপ (৮৪০০00 9০005 1) থেকে আহরিত সুধা থেকে 
এই মধু তৈরী হয়। দিলবোঁর খুবই চমৎকার সুধাময় ভীন্তদ ঘা থেকে 
দৌনক ২.৫ কিলোগ্রাম মধু উৎপন্ন হতে পারে। 

[তিত-কমলা (91067 ০978৩) মধ: অন্যতম শ্রেষ্ঠ মধ্য। এর 
সৌরভ লেব্; ফুলের সৌরভের মত তাঁর এবং আদ্বাদ অতুলনীয়। 
তিত-কমলা গাছ (০093 ৪8০০/02) থেকে মধু সংগৃহীত হয়। 
৯৯৩৮ সালে . [২ ২০০: উল্লেখ করেন যে, 418 09101$ নামে 
একজন ফরাসী রসায়নীবদ তিত-কমলা মধুতে প্রচুর পাঁরমাণে 
ক্যালসিয়াম ফসফেট ও লোৌহের ফসফেটের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন এবং 
ওষধ-মানের দিক থেকে এ দিকে বিশেষ মনযোগ দেওয়ার পক্ষে মত দেন। 

ব্লাকবোর (819১০) মধ: ডিউবোর (9০৮/১৩71%) মধ দেখদুন। 

ব্লাক লোকাস্ট মধ: আযকেসিয়া মধু দেখুন। ব্লুউইড 

(810৪০৫) বা বাগলস (১৭৪1০5৪) মধ: প্রথম শ্রেণীর মধ্। 
হালকা অম্বর রঙের । সৌরভ মনোরম ও আস্বাদ বেশ ভাল। এই মধ 
খ্মবই সান্দ্র বা আঠালো এবং বেশ ধারেধীরে দানা বাঁধে। বারজ 
(৮০৪৪০) গোত্রের সদস্য ব্লুউইড বা ভাইপার'স বাগলস (7১০0) 
৬০1821৩ [৮)-এর গোলাপণী রঙের ও উজ্জল নীল ফুল থেকে মৌমাছির 
এই মধদ আহরণ করে। ভাইপার'স বাগলস খুবই মূল্যবান মধ্ব-উত্তিদ 
যা প্রাতি হেরে ৩০০ থেকে ৪০০ কিলোগ্রাম মধ; উৎপন্ন করে থাকে। 

ৰারজ (9০:০০) মধু: সুন্দর প্রকাণ্ড বারজ ফুলের (০7৪8০ 
০17017815 1) সুধা থেকে এই মধ পাওয়া যায়। সুধাময় ও ভেষজ 
উান্তিদ হিসাবে এর চাষ হয়। এক হেস্রে ২০০ িলোগ্রামের মত এই 
চমৎকার মধ্দ পাওয়া যায়। 

্যাম্বল (8701৩) মধ: ডিউবোর মধু দেখুন 

বাকউইট (8০০52) মধ্য: এই মধ দেখতে কালচে রঙের। 
লালাভ কালচে হলুদ থেকে তা কালচে বাদামী রঙের হয়ে থাকে। 
দেখতে অনেকটা বৃক্ষ নির্যাস মধুর (1০০6/-৫০% 19070০7) মত। 


চা 


অন্যান্য মধুর তুলনায় এর স্বতন্দ্ব সৌরভ ও বিশেষ ধরনের স্বাদ-গন্ধ 
আছে। এই মধু খেলে কারো কারো “গলা চুলকায়'। দানা পড়ার পর 
বাকউইট মধু মণ্ড জাতীয় পিশ্ডে পাঁরণত হয়। এতে গ্রুকোজের পাঁরমাণ 
৩৬:৭৫ শতাংশ ও লোভিউলোজের পাঁরমণ ৪০.২৯ শতাংশ। অন্যান্য 
ফিকে মধুর তুলনায় এতে লোহা ও আমিষের পাঁরমাণ অনেক বোশ 
থাকে বলে রক্তশূন্যতা চিকিৎসায় এই মধু প্রয়োগের সংপারিশ করা 
হয়ে থাকে। লোক প্রবাদ আছে যে, “কালচে মধু ফ্যাকাশে চেহারার জন্য 
উত্তম' ৷ বাকউইট (628০7540) €5০৪15142)-এর সুধা থেকে এই মধু 
তৈরী হয়। ফলের বাগানে িংবা মেঠো ফসল হিসেবে বাকউইটের 
চাষাবাদ ব্যাপক! এক হেন্টর থেকে উৎপন্ন মধুর পাঁরমাণ ৬০ িলোগ্রাম 
পর্যন্ত দাঁড়ায়। 

বাগলস্্‌ মধ5: রূউইড মধু দেখুন। 

বারূডক (9০:৭০) মধ: কালচে জলপাই রঙের উগ্র ঝাঁঝালো 
গন্ধষুক্ত মধু। যথেষ্ট আঠালো । লোমশ বারডক (15912% (207001052. 
1,210.) ও বৃহৎ বারডকের (4১:০0) 12028 7910৮ 096700-) ছোট 
ছোট কালচে-পাটল ফুল থেকে এই মধু সংগৃহীত হয় । এক হের জায়গা 
থেকে গড়ে ৬০০ কিলোগ্রাম এই সহস্বাদদ মধু পাওয়া যায়। 

গাজর (০০০?) মধ: মনোরম সৌরভয্ক্ত কালচে হলুদ রঙের 
মধ্য। বন্য ও আবাদী গাজরের (02০95 ০৪7০%০ 1) সংগান্ধ সাদা 
ধন্যাক গোত্রের ফুলের সুধা থেকে এই মধ তৈরাঁ হয়। 

চেস্‌নাট (01:95:28) মধ: দেখতে কালচে । এর সৌরভ ক্ষীণ এবং 
দবাদগন্ধ অপ্রীতিকর। 'মস্ট চেসনাটের (0999062. 5201৬ [,) 
ফুল থেকে এই মধ্দ উৎপন্ন হয়। শোভাময় হর্স চেস্নাট-এর 
(885০৮৫৮$ 10000০০95৮0৬৮0 5৮) সাদা ও ফিকে-লাল ফুলের মধ 
থেকেও মৌমাছরা মধ উৎপাদন করে থাকে। এ মধ মাস্ট চেসনাটের 
মধ থেকে আলাদা। এ জাতের মধু বর্ণহীন, পাতলা এবং সহজেই 
তাতে দানা পড়ে। কখনো কখনো এর স্বাদ কটু হয়। একে নিকৃষ্ট 
জাতের মধু হিসাবে গণ্য করা হয়। 

ক্লোভার (01০৩) মধ; : সবচেয়ে ভাল মধুগুলোর একটি। রঙজহীন, 
স্বচ্ছ ও মনোরম সৌরতধুক্ত। দান পড়ার পর কঠিন সাদা বস্তুতে পারণত 
হয়। ক্লোভার মধুতে ৩৪-৯৬ শতাংশ গুকোজ ও ৪০২৪ শতাংশ 
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লেভিউলোজ্র থাকে । এক হের সাদা ক্লোভার (10180) 1606703 17) 
১০০ কিলোগ্রাম মধু যোগায় । 

ধনে (০০$0057) মধ: তীব্র কটুগন্ধ ও স্বানাঁদষ্ট স্বাদযুক্ত মধু 
ধন্যাক গোত্রের সাদা ও ঈষৎ পাল ফুল (০০119000 32/0ঘাডা। 17) 
থেকে এই মধু সংগৃহীত হয়। পুষ্পময় এক হেক্টর জায়গা থেকে ৫০০ 
কিলোগ্রাম মধদ পাওয়া যায়। 

কর্ণক্লাওয়ার (০০০০%০) মধ্য: সব্দজাভ হলদে রঙের। এর 
মনোরম সৌরভ কাগাজ বাদাম (212792)-এর সৌরভের কথা মনে 
কারয়ে দেয়। এই মধুর স্বাদ কিছুটা কটু ও স্বতন্্র ধরনের। 
কর্ণফ্লাওয়ার বা নীল ঝুমকা (১1০৩ 1০:০৩) (০57120152. ০21085 1) 
চমংকার জ্ুধাময় ডীস্তিদ। 

কার্পাস (০০:০৪) মধু: স্বতন্ল সৌরভ ও মুখরোচক আস্বাদ যুক্ত 
উজ্জল হালকা রঙের মধু । এতে সাধারণত দত খুব মাহ ও সাদা 
দানা পড়ে। কার্পাস মধ্নতে গ্রকোজের পারমাণ ৩৬:১৯ শতাংশ। 
কার্পাস গাছের (9০38/7892) 1) পাতার (পুষ্প বাঁহভূত) সবধাগ্রন্হি 
থেকে যে মধ সংগৃহীত হয় তার সাথে ফুল থেকে সংগৃহীত মধুর 
স্বাদ-গঞ্ধের কোন পার্থক্য দেখা ষায় না। এক হেক্টার জাঁমতে পদুষ্পত 
কার্পাসে ১০০ থেকে ৩০০ কিলোগ্রাম মধ পাওয়া যায়। পর- 
পরাগায়নের ফলে কার্পসের ফলনও ৪০ থেকে ৫৬ শতাংশ বাঁদ্ধ পায়। 

ড্যানাডলাইয়ন (70275100) মধ: সোনাল? হলহদ রঙের; বেশ 
ঘন ও সান্দ্র মধু। কড়া গন্ধ ও কড়া স্বাদের এই মধুতে দ্রুত দানা পড়ে। 
সাধারণ ড্যানীডলাইয়ন (7575209৮ ০101১21৩ 1)-এর সুধা থেকে 
এই মধ্দ তৈরী হয়। এই উত্ভিদ সব প্রচুর জন্মায়। ড্যানডলাইয়ন 
মধ্যতে ৩৫-৬৫ শতাংশ গ্ুকোজ্স ও ৪১৫০ শতাংশ লৌোভউলোজ থাকে। 

(িউবোর (196,7১৩77) মধ: ডিউবোর ফুলের (2২১৪১ ০৪৩৩৫৩ 
1) জুধা থেকে এই মধু পাওয়া যায়। ডিউবোর মধু জলের মত স্বচ্ছ 
এবং তা স্বাদেগদ্ধে চমৎকার । ফুলে-ভরা এক হেঙ্টীর িউবোর জাম 
থেকে মৌমাছিরা ২০ কিলোগ্রাম মধু তৈরী করতে পারে। ব্যাম্বল বা 
ব্যাকবোর (ঘি. £5০5০54$ থেকে) এই মধুর সমগোত্রীয় । 

ড্রাগন মাথ্য (73738905 15524) মধ: বর্ষজীবী সুগান্ধ তৈল 
(55550021-11) উদ্ভিদ 7019০9০601821ঘ0 05010551010 [এর নীলচে 
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রক্তবেগ্দনি ফুল থেকে এই মধ আহরণ করা হয়। সোভিয়েত ইভীনিয়নের 
ককেশাস, আলতাই, কিমিয়া এবং অন্যান্য এলাকার বনাগ্চলে এই উজ্তিদ 
জন্মায়। এই মধু উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। এর সৌরভ ও স্বাদ মনোরম। 
ড্রাগনমাথা বেশ মূল্যবান সুধাময় উত্তিদ, কারণ এর ক্ষীণ লেবুটে গন্ধ 
যুক্ত ফুলে উষ্চু মান্রায় শকরা সহ প্রচুর পারমাণ সূধা থাকে। এক 
হেক্টর জাঁম থেকে ২৯০ কিলোগ্রামের মত মধু পাওয়া যায়। 

ইউক্যালপটান (54591579655) মধ: এই মধুর জ্বাদগন্ধ অপ্রীতিকর 
হলেও ফুসফুসের যক্ষয়ার লোকজ চিকিৎসায় একে যথেষ্ট মূল্য দেওয়া 
হয়। চির সবুজ ইউক্যালিপটাস বা নীল গণ্দ বৃক্ষের (6১4০8151১05 
81০1১এ]এ৪ [2১8].) বড় বড় নিঃসঙ্গ বহ্দ-পৃংকেশরময় ফুল থেকে এই 
মধু পাওয়া যায়। প্রধানতঃ উপনান্তীয় অণ্চলে এর চাষ হয়ে থাকে। 

ভেষজশাস্তে এর আরোগ্যকর গুণাগুণ সম্পর্কে ষে সব উপাত্ত 
পাওয়া যায় তা পরস্পর বিরোধ । কোন কোন লেখক €ল. গ্দানাস্কি) 
এ ব্যাপারে খুবই আশাবাদী, অনারা নে. ইীলিইন) আবার একে আঁতরগ্ান 
বলে মনে করেন। ইউক্যালপ্‌্টাস তেল ও অন্যান্য ইউক্যালিপ্টাস 
ভেষজ সামগ্রী ফুল থেকে না নিয়ে গাছের পাতা িচ্কাঁশত করে 
নেওয়ার ব্যাপারটি দেখে আমরা সহজেই ধারণা করতে পার যে, 
ইউক্যালিপটাস মধুর ভেষজ মূল্যকে আতিরঞ্জিত করে দেখা হয়েছে। 

হেদার (7580১৩.) মধ: সাধারণ হেদার [0:2110792 ৮818205 (1০) 
3819১1-এর পল্লাবত চিরসবূজ ঝোপের ঈষৎ রক্তবেগুনী রঙের কুশতনদ 
ফুল থেকে এই মধ; তৈরী হয়। এই মধ্দ কালচে, কালচে হলদ্দ কিংবা 
পিঙ্গল রঙের হতে পারে। ক্ষীণ সৌরভযুক্ত এই মধুর স্বাদ মনোরম 
অথবা কষা এবং কিছুটা তেতো হয়ে থাকে । হেদার মধ খুবই আঠালো, 
তা দানা বাঁধতে বেশ সময় নেয়। এক হেক্তার জাঁমর হেদার থেকে 
মৌমাছিরা ২০০ কিলোগ্রাম মধু তৈরী করে। 

হেম্প-মযালো (85012-00510%) মধ : নি্কাশনের ঠিক পরপর এই 
মধ্য নিষ্প্রভ হলদে রঙের দেখায়। স্বাদগন্ধ চচড়ান্ত রকমের অপ্রণীতিকর। 
এক হেঙ্তীর জাঁমর হেস্প-ম্যালো (172515005 ০217831025 17) থেকে 
৪০ িলোগ্রাম মধদ উৎপন্ন হয়। 

বক্ষীনযস (11006) ৫৩) ধু: ফুলের সুধা থেকে এ মধ্‌ উৎপন্ন 
হয় না। তৈরী হর সবুজ মাছি বা ডীন্ভদ উকুন (41159:1৭6), বাকল 
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পোকা (0০০০৫8০) এবং পাতা ফাঁড়ং (55511189)-এর মত উদ্ভিদ 
ছারপোকাদের মাস্ট, আঠালো নিঃম্রাব থেকে। এই সমস্ত পতঙ্গ উীন্তদের 
তরুরস খেয়ে বাঁচে; ভীন্ডদের কান্ডে ও পন্ররাজিতে এদের 
নিঃসৃত যে মল দেখতে পাওয়া যায় তার উৎস বৃক্ষনির্ধাসের অন্মর্প 
ভাবা হত। প্রাচীন কালে ও এ রকম ধারণা ছিল; প্লান ভেবোছিলেন 
এগদুলো তারার দেশ থেকে পড়ে। এই বিশ্বাস বহু শতাব্দী ধরে 
অব্যাহত 'ছিল। 'রাসায়নক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, সধা ও 
বৃক্ষনির্ধাসের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ফুলের সংধার প্রায় সবটাই 
বলতে গেলে শর্করা, পক্ষান্তরে বৃক্ষনির্ধাসে শতকরা ৭০ ভাগ 
নাইট্রোজেনজাত পদার্থ ও ডেক্সার্রন থাকে। উদ্যমী তৎপরতায় মৌমাছিরা 
বৃক্ষনির্ধাস খুজে তা থেকে মধু তৈরী করে। 

বৃক্ষনির্ধাস মধু সাধারণতঃ কালচে ও অঠালো। এর সৌরভ ক্ষীণ 
এবং স্বাদগন্ধ বোশরভাগ ক্ষেত্রেই অপ্রীতিকর। পরীক্ষা করে দেখা গেছে 
যে, ফুলের মধ্ূর চাইতে এর ব্যাকাটরিয়াবনাশী গৃণাগ্ণ 
তুলনামূলকভাবে কম। মৌচাকে শীতকালীন খাদ্য হিসাবে বৃক্ষা্যাস 
মধ্দ থেকে গেলে তা মৌমাছদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বৃক্ষনিষণাস 
মধ্ন খাদ্যাশজ্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে প্রেধানতঃ মিস্টান্ন ও গাঁজন 
(905976500)  শিজ্পে)। গবেষণায় দেখা যায়, বক্ষার্যাস 
নিঃসন্দেহে সতর্ক পরাঁক্ষা-নিরীক্ষা দাবী করে। চেক্‌ গবেষক 
0. 027829থ পৃথকীকরণ কৌশলের (০7০77980891) সাহায্যে 
প্রমাণ করেছেন যে, বৃক্ষানির্যাসে র্যাঁফনোজ, মলটোজ, মেলাজটোজ, 
সাকারোজ, গ্রুকোজ, ফ্্মক্টোজ ও আরও সাত রকম অনিণাঁত শকরা 
রয়েছে। এই মধুতে প্রন্তর আযসিনো এীঁসডও আছে। নিম্নালাখত 
আযামনো এসিড বৃক্ষনির্যস মধুতে পাওয়া গেছে: আযলানন, 
আর্জিনাইন, এসপারটিক এটসড, 'সাস্টন, গ্রুটামক এসিড, গ্রাইসিন, 
হাস্টিডিন, লিউাঁসন, লাইসন, মোথওনাইন, প্রোমিলন, সোঁরন, থি:ওনিন, 
ট্রিপটোফেল, টায়রোসিন ও ভ্যালন। বৃক্ষনির্ধাস ও ব্ক্ষনির্ধাস মধুর 
প্রাণথ-রাসায়নিক গঠন-উপাদান এবং আণ্‌বীক্ষণিক অনুসন্ধানের ফলাফল 
সম্পর্কে তথ্য খুব সুন্দরভাবে 'চান্রিত হয়েছে ৮4767 7106, 44302. 
5৩229 ও চা21ত [5৩ এবং [25 51211007088 বেনমধগ্রেন্হ) 
(ঁমউনিখ, ১৯৬৫) নামক গ্রন্ছে। প্রাকৃতিক মধুতে বৃক্ষানর্যাসের আস্তত্ব 
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পরীক্ষার জন্য কয়েকটি পদ্ধাতির প্রস্তাব করা হয়। সবচেয়ে সহজ একাঁট 
পদ্ধীততে স্পারট 'বান্রিয়াকে কাজে লাগানো হয়। ৯৬ শতাংশ পর্যন্ত 
পারিশ্যোধত এলকোহলের ছয় ভাগ, মধু ও পরিভ্রুত পানির ১:১ 
দুবণে মেশানো হয়। ধোঁয়াটেভাব বৃক্ষনির্যাসের আস্তত্বের সংকেতবহ। 

হোরহাউশ্ড (13০1৩ 17০0) মধ: হালকা রঙ্ডের এই মধ রূচিকর 
স্বাদ-গন্ধযুক্ত। একাধিক বর্ষজীবী হোরহাউন্ড (142751180. ৮0182 
[)-এর ঈষৎ ধূসর সাদা ফল থেকে মৌমাছিরা এই মধু সংগ্রহ করে। 
ফলের সধা উপ্চু মাত্রায় চান ও সগান্ধযুক্ত হওয়ায় মৌমাছিরা তা 
চট্‌ করে খুজে পায়। এক হেস্র পাঁরমাণ জমির উীন্তদ থেকে ৫০ 
কিলোগ্রাম চমৎকার ম্ধদ্‌ পাওয়া যায়। 

হোভেনিয়া (8০৮৩2) মধ: লিশ্ডেন মধ্বর অন্দরূপ তবে একটু 
বোঁশ কাল্‌চে। এর সৌরভ কড়া এবং ফুল (6০৩/12 94105 [178৮8.) 
থেকে মোমাছিরা এই মধু যোগাড় করে। ফলের জন্য ও সোন্দর্যবৃক্ষ 
হিসেবে এর আবাদ হয়। 

হস্যপ (753০১) মধু: চমৎকার স্বাদ ও গন্ধের জন্য একে উন্নত 
মানের মধ হিসেবে গণ্য করা হয়। গনল্ম জাতীয় ভেষজ ীন্তদ 
17555095 ০6০75205 [এর গাড় নীল ফুলের সুধা থেকে এই মধ 
প্রস্তুত হয়। ইউক্রেন, মধ্যএশিয়া এবং ক্রিমিয়া, ককেশাস, ও আলতাই 
পার্বত্য অণ্চল সহ অন্যান্য এলাকার বনাঞ্চলে এই ডীন্তিদ জন্মায়। সং্গন্ধী 
তেলের ভীন্তিদ হিসাবে এবং মৌ-উদ্যানের মূল্যবান সুধাময় ফসল হিসেবে 
হিসাপের চাষাবাদ হয়ে থাকে। 

ল্যাভেনডার (79579) মধ: প্রথম শ্রেণীর মধূ, দেখতে 
সোনালী রণ্ডের এবং এর সৌরভও র্ীচকর। একাধিক বর্ধজীবী সগন্থি 
তেল জাতীয় গৃল্মের (1.580819. ৮৩7৭ 1১০) নীলচে রক্তবেগ্‌ণী 
ফুলের সৃধা থেকে মৌমাছিরা এই মধ্দ উৎপাদন করে। 

িলশ্ডেন (1900০) বা লাইম (5775) মধ: অন্যতম শ্রেম্ঠ মধু। 
অসাধারণ ্বাদ-গন্ধের জন্য খুবই মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। 
নিচ্কাশনের পরপর টাট্‌্কা অবস্থায় এই মধু খুব সূরভিত, স্বচ্ছ এবং 
ঈষং হলদে বা ফিকে সবুজ রঙের হয়। এতে ৩৬-০৫ শতাংশ গ্রকোজ 
এবং ৩৯:২৭ শতাংশ ফ্রুক্লৌজ থাকে। উফা (বা বাশকির) এলাকার 
িশ্ডেন মধু দেখতে বর্ণহীন। দান পড়লে তা সোনালী আভাযুক্ত 
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মোটা দানাদার সাদা বঙ্থৃতে পাঁরণত হয়। আমুর (বো দুর প্রাচ্য) এলাকার 
শলশ্ডেন মধ্য অনুঞ্জঞল হলদে রখ্ডের। সব রকমের ভিশ্ডেন মধ্যরই 
স্দানার্দন্ট ও রুচিকর স্বাদগন্ধ রয়েছে। তবে এ মধ্তে ক্ষীণ কটু 
স্বাদও লক্ষণাঁয় (তো অবশ্য খুব দ্রুত অপস্য়মান)। সার্দর চিকিৎসায় 
প্রেধানতঃ ঘর্মানঃসারক হিসেবে) দেশী ওষুধে লিল্ডেন মধ ব্যাপকভাবে 
ব্যবহৃত হয়ে আসছে। লাইম অথবা িন্ডেন গাছের (112) সবুজাভ 
হলনদ ফুলের সুধা থেকে এই মধু উৎপন্ন হয়। চমৎকার সংধাময়তার 
জন্য এই উীন্তিদের নাম হয়েছে মধু-উন্তিদের রাণী। এই খ্যাত এর 
প্রাপ্য। কারণ একটা গাছ থেকেই মৌমাছিরা ১৬ কিলোগ্রাম মধ তৈরী 
করতে পারে আর এক হেক্টার লেবু-বাগান থেকে ১০০০ 
কলোগ্রামেরও বেশী মধ্দ উৎপন্ন হয়ে থাকে। 

লদুস্যারন (1,5০০)০) বা আলফালফা (15112) মধ;: লাইলাফ 
অথবা ল:স্যা'ন (আলফালফা) (4০1০৪৪০ 5৪৮০ 1..)-এর রক্তবেগযান 
ফুল থেকে এই মধ্য সংগ্রহ করা হয়। নিচ্কাশনের প্রথম অবস্থায় রণডের 
মান্রা বিচারে বর্ণহাীন থেকে অম্বর রঙের হতে পারে। লঃস্যা'ন মধ্য দ্রুত 
দানা বাঁধে এবং ঘনীভূত দুধের মত সাদা বন্ধুতে পাঁরণত হয়। এই 
মধ্য মনোরম সৌরভ ও স্বতন্ত স্বাদযুক্ত। এতে ৩৬:৮৫ শতাংশ 
গ্লুকোজ ও ৪০.২৪ শতাংশ লেভিউলোজ থাকে । এক হেক্‌টার লস্যান- 
এর আবাদ থেকে ৩৮০ কিলোগ্রাম মধ পাওয়া যায়। 

মেগল (49016) বা সাইকামোর (১%০৪07০7) মধ: চমৎকার 
স্বাদগন্ধযুক্ত হালকা রঙের মধু। বাহার নরওয়ে মেপল (4০০ 
1219701৫55 [,), সাধারণ মেপল (4. ০902550৩ 1.) ও সাইকামোর 
(8. 85৪9৫০চ1918083)-এর হল্দাভ সবুজ ফুলের সুধা মৌমাছরা 
প্রবল উৎসাহে তালাশ করে। প্রাত হেস্ঠীর জমির নরওয়ে মেপল থেকে 
২০০ কিলোগ্রাম এবং সাধারণ মেপল থেকে ১১০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত 
মধ; পাওয়া যায় (উত্তর আমোরকার মেপল-সধুর সাথে এই মেপল মধ্দ 
গীলয়ে ফেলা ঠিক হবে না। কারণ সেটা হল 4. 5800081780 বা 
শকররা মেপল-এর অকেলাঁসত তরুরস)। 

তৃণভূমির (112৫০) মধ: সোনালী হলুদ কিংবা ঈষৎ হলদুদাভ 
রঙের। সৌরভ ও স্বাদ চমৎকার। তৃণভূমির নানান ফুলের স্মধা থেকে 
এই মধু তৈরী হয়। 
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মোলজোট (71০111০%) বা মটর ফুলের মধ; : চমৎকার জাতের মধ 
মনোরম সংগ্ন্ধের জন্য বিখ্যাত। হালকা অন্বর থেকে সাদা রঙের হয়ে 
থাকো এর সুস্বাদ ও চমৎকার সৌরভ ভ্যানিলার কথা স্মরণ কাঁরিয়ে 
দেয়। সাধারণ মোঁললোট (৩171৩চ83 ০17০02115 7059-)-এর উজ্জ্বল 
হলদ্দ ফুল থেকে মৌমাছরা এই মধু তৈরী করে। এতে গ্রকোজের 
পাঁরমাণ ৩৬৭৯ শতাংশ ও লোভউলোজের পাঁরমাণ ৩৯৫৯ শতাংশ! 
মোললোটের ফুল ও পাতা (75১০ 81105) মোললোট বা সবুজ 
আস্তর (2৭5৩) তৈরী করতে এবং ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
মৌমাছিরা এক হেন্টর পাঁরমাণ জায়গার বুনো মেলিলোট থেকে ২০০ 
কিলোগ্রাম এবং এক হের আবাদী মোললোট থেকে ৬০০ কিলোগ্রাম 
মধ তৈরী করে। 

মোলসা (11618554) বা বাম (62177) মধ্য: এই মধুর স্বাদৃশন্ধ 
চমৎকার । সূগাঁ্ধ বাম ফুলের (2161158. 9175172115 [০.)-এর সংগাক্ধ 
ফুলের সুধা থেকে এই মধু তৈরা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেন, 
ক্রিমিয়া ও ককেশাসে ভেষজ গুল্ম ও সগঙ্ধি-তেল-শস্য হিসাবে এই 
গুল্মের ব্যাপক আবাদ হয়ে থাকে। এক হেক্র জাম থেকে ১৫০ 
িলোগ্রাম মধু উৎপন্ন হয়। 

মিনোনেট (7118707106) মধ্5: এই মধ সেরা জাতের। অসাধারণ 
সৌরভ ও মনোরম স্বাদ-গন্ধের দিক থেকে কেবল িন্ডেন মধুর 
সাথেই এর প্রতিত্বান্্রতা চলে । 'মানানেট (7২০9০৫৪ ০৫০:৪1৪ [,.)-এর 
ফুল থেকে এই মধ্দ আহরিত হয়। এই ফুলের সুধা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ 
এবং পরাগরেণু রাঁক্তম কমলা রঙের মত সুন্দর । প্রাতি হেক্টর জমির 
িনোনেট থেকে ২০০ কিলোগ্রাম মধ্‌র ফসল পাওয়া যায়। 

দুধ-আগাছা (181 ৬৩০৫) মধ্য: মহামূল্যবান সধাময় উদ্ভিদ 
(850৩০85 51968 17 এবং &- ০০900 1)০০)-এর সুগান্ধ সুধা 
থেকে এই মধ তৈরী হয়। ?হসাব করে দেখা গেছে যে, এক হেক্টর 
জাঁমর দুধ-আগাছা থেকে গড়ে ৬০০ কিলোগ্রাম মধু উৎপন্ন হয়। হল,দ 
আভা যুক্ত হালকা রঙের এই মধুর সৌরভ মনোরম এবং স্বাদগন্ধ 
চমৎকার । শুকনো ও উষ্ণ আবহাওয়ায় এই মধ্য চাকে এমন জমাট 
বোধে বায় যে পরে তাপ দিয়েও তা নিত্কাশন করা দুরূহ ইয়ে পড়ে। 

মাদার ওয়ার্ট (14০1০: অধ: অনেকটা খড়ের রঙের মত 
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ফিকে সোনালী রঙের মধু । এর সৌরভ ক্ষীণ এবং স্বাদগদ্ধে বৈশিষ্ট্য 
আছে। মাদারওয়ার্ট (1:০5 ০৪:৫:০০০ [-)-এর পাশ্ডুর বেগদনী 
ফুলের সুধা থেকে এই মধ্য তৈরী হয়। পাঁরত্যক্ত জমি, জঞ্জালন্তুপ 
ইত্যাঁদতে এই উীন্তিদ জন্মে থাকে। মোটা গৃচ্ছে প্রাতাটি উত্ভিদে 
২৫০০-এরও বোশ ফুল ফোটে। উ“্চু মাত্রায় শর্করা উপাদান সহ প্রচুর 
সুধা এই সব হুল থেকে পাওয়া যায়। এক কালে ভেষজ ভীন্তিদ হিসেবে 
পাঁরাঁচিত এই মূল্যবান সমধাময় উীন্ডিদ থেকে যে কোন আবহাওয়ায় 
মোমাছি চট করে সৃধা আহরণ করতে পারে। 

পর্বত-ছাই (1০426517853) মধ: রোয়ান (০2) মধু দেখুন । 

মাস্টার্ড (155৮৭) (সারধা) মধু: সোনালী হলুদ রঙের মধু। 
দানাদার অবস্থায় হলুদাভ ক্রিমের দু নেয়। সাদা মাস্টার্ড (97915 
21৪ 1)-এর বড় হলুদ ফুলের সুধা থেকে এই মধ্য পাওয়া যায়। এক 
হেক্রর জাঁমর মাস্টার্ড থেকে মৌমাছিরা ৪০ কিলোগ্রাম মধ আহরণ 
করে। 

মটরফুলের (2০০21০৩:) মধ: মোললোট মধু দেখনন। 

পেপারামন্ট (9০2250040$) মধ): একাধিক বর্ষজীবী সংগাচ্ধ 
তেল-উত্তিদ (21600) 10১৩0 1০)-এর সহ্গান্ধি ফুলের সুধা থেকে 
এই মধ তৈরী হয়। সংধার পর্যাপ্ত উৎস -_- এই ভীন্তিদের ব্যাপক চাষ 
হয়ে থাকে। পেপারামন্টের মনোরম সৌরভযুক্ত এই মধ অন্বর রঙের 
হয়ে থাকে। 

ফ্যাসেলিয়া (1,2০0) মধ: হালকা সবজ অথবা সাদা রঙের এই 
মধ্য রুচিকর সৌরভ ও মনমাতানো স্বাদ ব্বক্ত। দানা পড়লে তা 
আঠালো পেস্টের মত হয়। অন্যতম সেরা জাতের মধু হিসাবে একে 
গণ্য করা হয়। ফলে এর চাহিদাও প্রচুর। অন্যতম মূল্যবান ও গরদত্বপূ্ণ 
মধ্ডীস্তিদ চ1:9০2189 (902050110119 8৩০৫৮এর নীল ফুলের সুধা 
থেকে এই মধ্য উৎপন্ন হয়। এক হেস্টর জমির প্রস্ফুটিত ী্দ থেকে 
৫০০ দোক্ষিণ অক্ষাংশে এমন ক ১০০০) কিলোগ্রাম মধ, পাওয়া সন্ভব। 

পাম্পাকন (08101202) বা সে্কোয়াশ (51525:) মধ7: সোনালী 
হলদদ রঙের এই মধদুর স্বাদশন্ধ মনোরম। বেশ তাড়াতাঁড় এতে দানা 
পড়ে। এক হেস্কর জামির পাম্পাকন (0:5০: ৮5১০ 7“) কিংবয 
দ্কোয়াশ (0. 7021০0০০) থেকে ৩০ কিলোগ্রাম মধু উৎপন্ন হয়। 


৭৪ 


সরিষা (8০০০) মধ: এই মধ্য দেখতে সাদা এবং কখনো কখনো 
হল্দদ। এর সৌরভ মনোরম তবে ?মস্টতা প্রীতিকর নয়। এই মধ্য বেশী 
ঘন, সহজে দানা পড়ে এবং পানিতে তেমন মেশে না। দীর্ঘাদন মজুত 
করলে সহজেই গেজে যায়। বাশষ্ট সুগাদ্ধ তেল-উদ্ভিদ সাঁরষা 
(31595108. 02085 5৪17 015105 1508-)-এর হলুদ ফুলের সুধা 
থেকে মৌমাছিরা এই মধু বানায়। একটি মৌমাছি বসাঁতি এই উীন্তিদ 
থেকে একাদনে ৮ কিলোগ্রাম মধু বানিয়েছে, এমন দম্টান্তের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। এক হেক্টর জাঁমর সাঁরষা থেকে ৫০ কিলোগ্রাম মধু 
পাওয়া যায়। 

রাসপ্বোর (059১৩?) মধু: খুবই মনোরম সৌরভ ও রুচিকর 
স্বাদের সাদা মধ। মধুকোষ থেকে প্রাপ্ত মধ এত সংস্বাদ যে, মনে হয় 
যেন তা মুখের মধ্যেই গলে যাচ্ছে। রাস্‌পবোরর (7২০4৩ 70585 ]..) 
ফুল থেকে এই মধু পাওয়া যায়। এই উন্তিদের কাশ্ডে যখন ফুল ফোটে 
তখন মৌমাছি অন্য সুধাময় উদ্ভিদ ফেলে রেখে এগুলো থেকে মধ 
আহরণ করে। এর কারণ রাস্পৃবোরর ফুলগুলো মধ্য আহরণরত 
মৌমাছির উপর অনেকটা 'ছাতার' মত এমনভাবে ঝুলে থাকে যে বৃম্টি- 
বাদলার নে মৌমাছিরা সুধা সংগ্রহের কাজ নির্বন্কাটে চালিয়ে যেতে 
পারে। বুনো রাস্পবোর থেকে প্রাত হেক্কীরে ৭০ কিলোগ্রাম এবং 
উদ্যানের রাস্পবৌর থেকে প্রাতি হেন্তীরে ৫০ কিলোগ্রাম 
মধ পাওয়া যায়। এই মধ্তে ৩৩:৫৭ শতাংশ গ্রকোজ ও ৪৯:৩৪ 
শতাংশ লৌভউলোজ বিদ্যমান। 

রোডোডেনভ্রন (২1১০৭০৭০০7০) মধ: এর স্বাদগন্ধ অপ্রীতকর 
এবং তা বিষক্রিয়ার কারণ হতে পারে (সাধারণ দুর্বলতা, মাথাব্যথা, বি 
বাম ভাব, সংজ্ঞা হারান ইত্যাঁদ)। এই মধুতে আলকালয়েড উেপক্ষার) 
এড্লোমেডোটক্িন-এর অস্তিত্বই যে এঁ রকম বিষাল্রুয়ার কারণ তার প্রমাণ 
আছে। চিরসব্জ রোডোডেনড্রন্ গুলস (71790005007) 
0০০৮০: 77)-এর ফুল থেকে এই মধু পাওয়া যায়। 

পাহাড়ী (7২০০) মধ্য: দলভ ও স্বতন্ত্র জাতের মধু। বন্য 
মৌমাছিরা এগদুলো সংগ্রহ করে এবং পাহাড়ের কোটায় জমা রাখে। ফিকে 
হলদদ রণ্ডের এই মধুর স্বাদ ও সৌরভ মনোরম। মধুকোষে মোমের 
পারমাণ থাকে সামান্য এবং মধু শক্ত দানাদার বন্ধুর রূপ নেয়। এ মধ 
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খেতে হলে চাককে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে হয়। সাধারণ মধ্রর মঁত 
এ মধু আঠালো ধরনের নয় বলে ঘোড়ক বাঁধার দরকার হয় না। এ 
জাতের মধু বছরের পর বছর মজ্‌ত করে রাখা যায়, তাতে গৃণাগণ 
নষ্ট হয় না। 

ককেশাসের আবখাজিয়া থেকে এই পাহাড় মধু পাওয়া ষায় বলে 
কখনো কখনো একে আবখাজীয় মধু বলা হয়ে থাকে। 

বাশাকারয়ায় এক ধরনের পাহাড় মধুর ব্যবহার দেখা যায় যা 
কখনো কখনো দানাদার িনূডেন মধ থেকে তৈরী করা হয়। 1বশেষ 
এক ধরনের চুলীতে বাচ্পীভবন করে জলায় অংশ দূর করে নেওয়ার 
পর এ মধু পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়। এর ফলে মধুর মধ্যেকার 
সবচেয়ে মূল্যবান পদার্থ (এনজাইম, ভিটামিন ইত্যাদ) চলে যায় বলে 
এই জাতের মধ্র প্াম্টমান হাস পায়। 

রোজবে (7২০১৫১৭) মধ: উইলো হার্ব (%/01০-১575) মধ দেখুন । 

রোয়ান (৮২০৪) মধ: কড়া সৌরভ ও মনোরম আস্বাদযুক্ত এই 
মধ্য লালচে রঙের। রোয়ান বা পর্বতছাই (9০7৮5 2০80912 [5) 
ফুলের সুধা থেকে মৌমাছিরা এই মধু আহরণ করে। প্রতি হেক্টরে ৪০ 
গিলোগ্রাম মধ্‌ উৎপন্ন হয়। 

সেইজ (548০) মধ: রুচিকর সৌরভ ও মনোরম স্বাদয,ক্ত হালকা 
অন্বর ও কালচে সোনালী রঙের মধু। একাধিক বর্ধজশবী দেইজ 
গনল্মের (5০1৮ ০0001081515) উদ্যানের নীলচে রক্তবেগদ্নী ফুল 
থেকে মৌমাছিরা এই মধ্দ সংগ্রহ করে। এই উদ্ভিদের ব্যাপক আবাদ 
হয়ে থাকে। প্রস্ফুটিত সেইজ-এর প্রাতি হেরে ৬৫০ কিলোগ্রাম মধ 
উৎপন্ন হয়। 

সাঁ কোয়া (52171010) মধু: সোনালী হলুদ রঙের অধ্ন, খুবই 
সৌরভময় ও মনোরোম স্বাদের । একাধিক বর্ষজন্বী পশুখাদ্য জাতীয় 
ঘাস সাঁ ফোয়াঁ (০7০১770115 59058 1001. এবং 0. *1০79 9০০৮)- 
এর পাটল ও লাল ফুল থেকে এই মধ উৎপন্ন হয়। সাঁ ফোঁয়া'র এক 
হেস্তর জাম থেকে মৌমাছিরা ১০০-৬০০ কিলোগ্রাম ভল মধু সংগ্রহ 
করে। 

স্যালো (5৫11০) মধু: উইলো মধ দেখুন । 

লবপ-গাছ (521৮055) মধু: হলুদ আভাযুক্ত হালকা রঙের মধ্। 
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খুব সহজেই এতে দানা পড়ে, ছোট ছোট কাঁটাওয়ালা গাছ +741)- 
ম10050090 17919050108 7৪]. ৮০55)-এর বড় পাল ফুলের সুধা 
থেকে এই মধু উৎপন্ন হয়। কাজাখৃস্তানে এই গাছ জন্মে থাকে। 
প্রস্ফুটিত লবণ-গাছের এক হেস্তর জমি থেকে ৯৯০ কিলোগ্রাম 
মধ্দ আসে। 

প্কোয়াশ (3029) শধ;: পা্পাকন মধু দেখন। 

সোঁথসূল (১০%০%516) মধ: প্রথম শ্রেণীর মধু। মনোরম সৌরভ 
ও স্বাদ যুক্ত এই মধ্দর রং সাদা। বাভন্ন রকম আগাছা জাতীয় 
সোঁথসূল (5০০০5 ০15750593 ৪০০.) ডীন্তদের পি্গল আভাযুক্ত 
লাল ফুলের সুধা থেকে এই মধু তৈরাঁ হয়। 

সরযনখণী (54০0০৩) মধ্য: সোনালী হলুদ রঙের মধ্‌, তবে 
দানা পড়লে হালকা অন্বরের রং নেয়। কখনো কখনো তাতে সব্দজ 
আজ্স লক্ষ্য করা যায়। এর সৌরভ ক্ষীণ এবং স্বাদ 'িছন্টা কালো 
হলেও মনোরম। প্রধান তৈলবীজ ফসল সূ্ধমনখীর (63৩199015 
2/0049515) সোনালী হলুদ ফুল থেকে এই মধু তৈরা হয়। মধ 
সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌমাছি ফুলের পরাগায়ন করে দেয় বলে সেগুলির 
উর্বরতা বিপুলভাবে বেড়ে যায়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, মৌমাছি 
সূর্যমুখী ফুলে সায় থাকলে ফসল উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়। 
এক হেষ্টর জাঁম থেকে ৫০ কিলোগ্রাম মধু আসে। 

সাইকামোর (5/০91০76) মধ্য: মেপল মধু দেখুন। 

িসূল (11:45:1০) মধ্5: পয়লা জাতের মধু। বর্ণহান, সব্দজাভ 
িংবা সোনালী (হালকা অন্বর) রঙের হয়ে থাকে। সৌরভ ও স্বাদ 
মনোরম। কেলাঁদত হলে মাহ দানা পড়ে। কাঁটাময় কাণ্ড ও ঈষং 
ধূসর পাতা যুক্ত মাস্ক থিজল (02195 94925 1-.)-এর সুন্দর 
রাসপবৌর ফুলের মধ থেকে মৌমাছিরা মহাউদ্যমে মধু আহরণ করে। 

তামাক (1০১০০০) শধ্): হালকা ও গাঢ় রঙের হয়ে থাকে। 
অপ্রীতিকর সৌরভ ও কটু স্বাদের মধু। নীচু মানের স্বাদগ্নদ্ধের কারণে 
এই মধ মানুষের ব্যবহারের পক্ষে অনুপযোগা। স্গাঞ্ধি সেরা তামাক 
সংরক্ষণের কাজে তা ব্যবহৃত হয়। মৌমাছির শীতকালীন খাদ্য হিসাবে 
নার্বঘ্নে ব্যবহৃত হতে পারে। তামাক (77০০452 04১৪০আয। 15) 
ফুলের সুধা থেকে এই মধ উৎপন হয়। 
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টিউলিপ (0112) মধু: লালচে রঙের এই মধুর সৌরভ ও স্বাদ 
মনোরম। টিউলিপ গাছের (7::2০0507০0, (917১69 1..) সবজাভ- 
লাল সুন্দর বাহার ফুল থেকে মৌমাছিরা এই মধু সংগ্রহ করে। অন্য 
যে কোন উপক্লান্তীয় উীন্ভদের তুলনায় এই উীন্ভদের ফুল আঁধকতর 
সুধা নিঃসরণ করে বলে একে বেশ ভাল মধু-উত্ভিদ হিসেবে গণ্য করা 
হয়। একটি গাছ থেকে ১ কিলোগ্রাম মধ পাওয়া যায়। 

ভেছ (৮৩৮০১) মধ: সরু পাতাওয়ালা ভেচ ৬:০9 6679036019. 
[২০৮)-এর সুধা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে এই মধু তৈরা হয়। 
সাইবোরয়া ও স্তেপ অঞ্চলে এই উদ্ভিদ জন্মে। এই মধু বেশ পাঁরস্কার 
এবং রুচিকর সৌরভ ও স্বাদযুক্ত। লাঁপবদ্ধ দিলে দেখা যায়, একটি 
সাইবেরীয় মৌমাছি বসতি একাঁদনে ৫ কিলোগ্রামের মত ভেচ মধ 
আহরণ করতে পারে। 

বূনো পার্সীনপ (14 2050) মধ্য: চমৎকার স্বাদগন্ধযক্ত 
হালকা রঙের মধু । দিবর্ষজীবী বুনো পার্সানপের (793407508. 
540৮৪ 1১) হলুদ ফুলের সুধা থেকে এই মধ্য তৈরা হয় বোশাঁকরিয়ায় 
মধ্দ-্টীন্তদ হিসেবে বুনো পার্সীনপের গ্ছান লিনূডেন-এর পরেই)। 

উইলো (1০৬) বা স্যালো (511০4) মধ5: সোনালী হলব্দ 
রডের মধু। কেলাসিত হলে "মাহ দানাদার 'ক্রমের মত সাদা বস্তুতে 
পাঁরণত হয়। স্বাদগন্ধ বেশ ভাল। প্রায় ৯৭০ রকমের উইলো পারিবারের 
(590) গুল্ম ও গাছ থেকে মৌম্যাছ চট করে মধু আহরণ করে থাকে। 
উইলোর কোন কোন প্রজাতি প্রচুর পারমাণে সুধা নিঃসরণ করে থাকে 
এবং একটি মৌমাছ-কলোনী কখনো কখনো একদিনে তা থেকে ৩-৪ 
কিলোগ্রামে মধু আহরণ করতে পারে। এক হেক্টর জাম থেকে ১৫০ 
কিলোগ্রাম মধু উৎপন্ন হয়। 

উইলো হার্ব (%10০%-০১) বা রোজবে (০5849) মধ: স্বচ্ছ 
সবুজ আভাযক্ত মধু। কেলাঁসত অবস্থায় তুষারের মত সাদা দানাদার 
কিংবা ক্রিমের বা চার্বর মত বস্তুতে পরিণত হয়। তাপ দিলে উইলো 
হার্ব মধু হলুদ হয়ে যায়। এই মধুর সৌরভ রুচিকর এবং স্বাদ 
মনোরম । রোজবে বা উইলো হার্ব (2211০5192) বা 00759785785770. 
988581ঘঃ0 [৮)-এর জমকালো পাটল রক্ত-বেগুনী ফুলের স্দধা 
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থেকে এই মধু তৈরা হয়। এক হেক্তরে ৬০০ কলোগ্রাম মধ পাওয়া 
যায়। 

শীতিকালীন ক্রেস (/10157055) মধ: ক্ষীণ সৌরভ ও ভাল 
জ্বাদযুক্ত। এই মধু সবুজাতহলুদ রঙের । এই মধু দীর্ঘকাল সংরক্ষণের 
উপযোগী নয়। শতকালীন ক্রেস (0)9152. ৮518275 ছং. ৪:)-এর 
সোনালী হলুদ ফুলের সুধা থেকে এই মধদ উৎপন্ন হয়। নদীর তারে, 
হুদের আশেপাশে, সা্যাতসে'ত জলায় ও জলমস্ব তৃণভূমিতে এই ডীন্তদ 
জন্মায়। প্রাতি হেকঈরে শঁতকালীন রেস থেকে ৪০ কিলোগ্রাম মধু 
পাওয়া ষায়। 


বিষাক্ত বা 'সাদক' মধ্য 


[িষাক্ত বা 'মাদক' (1৩৫) মধুর কথ্য প্রাচীনকালেও লোকে 
জানত। 557701)07, 50৭৮০ ও 7/1৮'র রচনায় এর উল্লেখ আছে। কণ 
ভাবে মধু খাইয়ে গ্রীক বাহনীকে ০০1০/এ বের্তমান সোভিয়েত 
জার্জয়া) দেরণ কাঁরয়ে দেওয়া হয়োছিল »০০০1,০7, তার বিশদ বিবরণ 
দিয়েছেন তাঁর 'আন্যাবিস' ব্য “সাইরাস আঁভযান' গ্রন্হে। “চূড়া পার 
হয়ে গ্রীকরা প্রচুর সুযোগ জ্নাবধা আছে এমন কিছ গ্রামে 1শাঁবর 
স্থাপন করল। সেখানে অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু সে সব দেখে তারা 
মোটেও বিস্মিত হল না; কেবল মৌচাকের বিপুল সংখ্যাধিক্যই 
অসাধারণ বলে মনে হল তাদের কাছে। যে সব সৈন্য চাকের মধদ খেল 
তাদের সবাই জ্ঞান হারাল, তাদের বাম ও পায়খানা হতে লাগল। কেউ 
সোজ হয়ে দাঁড়াতে পারাছল না। যারা একটু খান মুখে দিয়োছিল 
তাদের অবস্থা হল মতালের মত, যারা একটু বেশি খেয়েছিল তাদের 
অবস্থা উন্মাদের মত আর কারো ব্য প্রাণ যায় যায় অবস্থা। এই অবস্থায় 
দলে দলে তারা মাটিতে পড়ে রইলো, যেন যদ্ধে তারা পরাজিত। সব 
বিষাদ নেমে এল। পরাঁদন অবশ্য দেখা গেল যে, কেউ মরে নি। আগের 
দন ঠিক যে সময়ে তারা সংজ্ঞা হারিয়েছিল পরের দিন ঠিক সেই 
সময়েই তারা সংজ্জ ফিরে পেল। তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে তারা সমস্থ 
হয়ে উঠল ঠিক যেন তারা ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়েছে।””।2 1175 
দ;রকমের বিষাক্ত মধুর কথা উল্লেখ করেছেন। একটি পন্টাসের 
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হেরাক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় এবং অন্যটি ৪৪ বা ?15০:০০০ দের মধ্যে 
পাওয়া যায়। মৌমাছরা যে-সব গুল্মে যাতায়াত করে থাকে সে-সব গুল্ম 
থেকেই এ ধরনের বৈশশষ্ট্যর উত্তব হয়। প্রথম জাতের বিষাক্ত মধুর জন্ম 
এগলপ্রোন (৪০8০150,00) বা ছাগল-বষ (0০2১-১2০) নামক 
উাঞ্তিদের ফুল থেকে এবং দ্বিতাঁয়াটর জন্ম এক জাতের রেহডোডেন্দ্রন 
থেকে ।% 

ককেশাসের 'মাদক মধ্দ'র বর্ণনা দিষেছেন : 

“বাঁ দিকে, পাহাড়ের মাথ্য় জমেছে ধোঁয়াটে, ভারী, জলভরা মেঘ; 
তারই ছায়া পড়েছে 'মরা' বক্স গাছের সারির শোভাময় সবুজ ঢালতে । 
এখানেই বুড়ো বাঁচ আর 'লশ্ডেন গাছগুলোর কোটরে পাওয়া যায় সেই 
'মাদক' মধ যার মিঠে মাদকতা সেই প্দুরাকালে একাদিন লৌহদ্‌ঢ় 
রোমানদের ছয় হাজার সৈন্যের গোটা বাঁহনীকে জয় করেছিল যে মহান 
পাম্পিউসের সৈন্যরা, তাদের সবার পতনের কারণ-প্রার় হয়েছিল। লরেল 
আর আজালিয়া ফুল থেকে মৌমাছরা এই মধু সংগ্রহ করে, আর 
ভবঘদরেরা সেই মধ; কোটর থেকে বের করে নিয়ে গমের আটা দিয়ে 
তৈরী চেপ্টা রুঁটিতে মাখিয়ে খায়, যে রুটিকে দেশীয়রা বলে 
লাভাশ... 114 

বাতুমীর আশেপাশে 'বাভন্ব এলাকার (»০৮০%/১০০ বার্ণত 
উপকািনীর দশ্যের কাছাকাছি জায়গা) মৌমাছিপালকরা অনেক সমগ্ন 
মৌচাক থেকে কেবল মোমই সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়। কারণ, এ সমস্ত 
মৌচাকের মধু খেলে সম্মোহনী আবেশে মাথা ঝিম ঝিম করা, মাদকতা, 
বামামভাব ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। 

যুক্তরাষ্ট্রে বার্টন সর্বপ্রথম বিষাক্ত মধুর কথা উল্লেখ করেন ১৭৯৪ 
সালে; এর পর পরই নিউজাঁর্স, ভাঁজীনয়া, উত্তর ক্যারোলিনা, 
ফ্লোরিডা ও অন্যান্য রাজ্য থেকে এ সংবান্ত প্রীতবেদন আসে। বড়ো 
পাতাওয়ালা পার্বত্য লরেল (21702 1970০16), হাথ গোত্রের একাট 
সদস্য (৪5০2০৪০০), হলদুদ অথবা ক্যারোলিনা জেসমীন কিংবা 
জেল্সামনাম (05155071000 56007550521505), সোপবোর (545003 
আঞাগ্৪155), রোডোডেন্দ্রন (81১০৫০৫০০৭০) ও আরো কিছ: 
ীন্তদের সুধা থেকে এই বিষাক্ত মধ, তৈরা হয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
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মধ্য ও উত্তর জাপ্মনের পার্বত্য এলাকায় উৎপন্ন মধু প্রায়শঃ 
শারীরক অসুস্থতা ঘটায়। চ্ছানীয়ভাবে 10054525: নামে পরিচিত 
হেদ্যার গোরের একটি উীত্তদের সুধাই এই মাদক বা বিষাক্ত প্রভাব 
স্বষ্টর কারণ। আজালয়া, মংক্স্হুভ (নেকড়ে-বিষ) ও আন্ড্রোমিডা 
মধুও বিষাক্ত জাতের । কিন্তু ফক্সগ্রোভ, হেমলক, হেনবেন ও ওলিয়েন্ডার- 
এর মত বিষাক্ত উদ্ভিদের মধু নিরাপদে খাওয়া যায়। 

2. 0,:090৮*থ-র বক্তব্য অন্যযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের 
দূরপ্রাচ্য মৌমাছিরা বগ হেদ্যারের (018277250901975  0210801802 
1০০০) সধা থেকে বিষাক্ত মধ. তৈরী করে। হাজার হাজার 
হেক্টর জায়গায় এই গুল্ম এমনভাবে ছেয়ে থাকে, যেন মোটা কাপ্পেট। 
২০ থেকে ৩০ দিন দিন ধরে এর ফুল ফোটে। এক একটা মৌমাছি 
বসাঁতি এসব ফুল থেকে দৈনিক প্রায় তিন কিলোগ্রাম মধ্দ তৈরী করে। 
এই মধু দেখতে হলদ্দাভ, অনেকটা তিতা এবং এতে সহজেই দানা পড়ে। 
এ জাতের মধু খেলে ঠাণ্ডা ঘাম, কাঁপ্দনী, বামবামি ভাব, বাঁম করা, ও 
প্রচন্ড মাথাবাথার উপসর্গ দেখা দেয়। পরাঁক্ষা করে দেখা গেছে, এই 
মধ্র ১০০ থেকে ২০০ গ্রাম, সংজ্ঞা হারানো ও মাস্তন্ক ?বকৃতি ঘটিয়ে 
থাকে । তবে মজার ব্যাপার হল, মানুষের পক্ষে ক্ষীতকর হলেও এই মধ 
মোমাছিদের কোন ক্ষত করে না। গ্রীষ্মের ও শীতের খাবার হিসাবে 
যে-সব মৌমাছি কলোনীকে এই মধ্‌ খেতে দেওয়া হয়েছে স্গেলোর 
ক্ষেত্রে কোনরকম ক্ষাতকর প্রভাব দেখা যায় [ি। [. 3. 1491907 
খাবারোভস্ক অণ্চলে লক্ষ্য করেছেন যে, স্যাঁতসে'তে জায়গায়, জলায় ও 
পাঁকভরা প্দকুরে জন্মায় এমন ব্যনো রোজমেরী বা জলায় জন্মানো চা 
(আগা ৩০) (1৫0 228150৩ 1০) জাতীয় উজ্ডিদের ফুল থেকে 
মৌমাছিরা 'মাদক' মধ্য তৈরী করে৷ এই উন্ভিদের সাদা ফুলে এমন 
এক ধরনের মাদক ঘ্রাণ রয়েছে যা সহজেই মৌমাছিদের আকৃষ্ট করে। 
'মাদক' মধুর আনম্টকরতা দূর করার জন্যে ১4০1০/7/ একটি পন্হার 
কথা বলেছেন। ক্ষতিকর মধ্যকে তিন ঘণ্টা ধরে ৮০ থেকে ৯০ ডিগ্রী সে. 
তপমান্রায় আবিরাম নাড়তে নাড়তে এমনভাবে উত্তপ্ত করতে হবে যেন 
মধ্য না উতলায়। এই দীর্ঘ উত্তাপ মধুর মধ্যেকার বিষান্ত পদার্থকে নম্ট 
করে দেয় এবং তা খাওয়ার উপযোগী হয়। তবে এর ফলে মধুর স্বাদ- 
গন্ধ ও গুণাগণও নণ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে 1 5191431015৩ 'মাদক' 
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মধ উত্তপ্ত করার পদ্ধাততে অগ্রগ্গাত এনেছেন। এই পদ্ধাততে মধুকে 
৪৬০ সে. তাপমাত্রায় এবং ৬৭ 'মাঁলামটার পারদ-চাপে উত্তপ্ত করলে 
বিষাক্ত পদার্থগুলো িনম্ট হয়ে যায় অথচ মধুর স্বাদ-গন্ধের কোন 
পারিবর্তন হয় না। 

বিষাক্ত উীন্ভদের সুধা থেকে মৌমাছিরা যে [বিষাক্ত উপাদান মধুতে 
স্থানান্তারত করে থাকে সে বিষয়ে অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 
৯৯৫১ সালে 51১97530425 সোভিয়েত জিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের 
গবেষণা ইনস্টিটিউটে কৌতুহলজনক একসমর পরণক্ষা চালিয়ে 
দেখিয়েছেন যে, “মাদক মধুর বিষাক্ত ধর্মের কারণ আজালিয়া ও 
রোজোডেন্ড্রন ফুলের সুধায় বিষের উপস্থিতি। এই মধু মাত্রা অনযায়শ 
শগানাপগকে খাইয়ে দেখা গেছে যে, ১০ গ্রাম মধূ খাওয়ানোর পর 
গানাঁপগের চোয়াল কাঁপতে থাকে, বমি ও খিশ্চুনী শুরু হয়। আর 
১৪ গ্রাম খাওয়ানো হলে প্রাণী মারা যায়। পক্ষান্তরে নিয়ন্মণ-প্রাণীরা 
সাধারণ মধু খেয়ে সুস্থ থাকে। আর একসা'র পরীক্ষায় গিনাপিগদের 
এলকোহল এবং আজালয়া ও রোডোডেনড্রন ফুলের জলযুক্ত 'নর্যাস 
েলকোহল অপসারণের পর) এবং এই সব ফুলের স€ধা খেতে দেওয়া 
হয়। 'মাদক' মধু খাওয়ানোর পর গিনাপগগদুলোর ষে ধরনের প্রাতানিয়া 
হয়োছল, এ ক্ষেত্রেও তারা সে ধরনের লক্ষণ প্রদর্শন করে। 

“নাদক' মধ্দর মধ্যেকার বিষ পুরোপ্যার স্থায় হয় না। দর্ঘাদন 
ধরে, এমন কি সাধারণ অবস্থায় রেখে দিলেও বিষাক্ততা কমে ষায়। 


ব্হ ভিটামনষ,ক্ত মধ; 


ভিটামনসমূহের খুব সামান্য মাত্রা (এক গ্রামের হাজার ভাগের এক 
ভাগ) শুধ্য যে মানবদেহকে নানা রোগের হাত থেকে রক্ষা করে তা 
নয়, সংন্রমণ ও বাইরের ক্ষাতকর নানা প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রাতরোধ 
ক্ষমতাও গড়ে তেলে। 

পরাক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা গেছে যে, রোজাহপ ও অন্যান্য ীন্ভিদ 
থেকে নিত্কাশন করা ঘনীভূত ভিটামিন ০: ?সিনথোটক এসকার্বক 
এসিডের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর। এর কারণ হল, কাঁচা শাক-সবজ্জি 
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থেকে পাওয়া ঘনীভূত ভিটামনে জীবজ সাক্রুয় পদার্থ (স্র্যাভোনোইড, 
ক্যাটেচোল ইত্যাঁদ) থাকে এবং এগুলো টিনথোঁটক বা সংশ্লেষী বন্ধুতে 
পাওয়া যায় না। ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণেও দেখা যায় যে, স্বাভাবিক 
খাদের সাথে গ্রহণ কর হলে শরীরে ?সণথোঁটক ভিটামিনের আত্তীকরণ 
আধকতর ভালোভাবে হয়ে থাকে। এদিক থেকে [িঝ্চেনা করলে বহ্ 
ভিট্ামনযুক্ত মধ্য বিশেষ মূল্যবান। বহভিটামন য্;ক্ত মধ্য বলতে 
পরবতর্শ অধ্যায়ে বার্ণত দ্রুত পদ্ধাততে প্রাপ্ত মধুর জাতকে বোঝায় 
না। বরং বহনীভটামিন-সধু হল মধ্দ, ক্যালসিয়াম এবং নিন্নীলাখত কোন 
কোন ভিটামিনের যাল্তিক মিশ্রণ: 4 আ্যোক্সেরোফটল), &: (আানারিন), 
7. (রিবোক্র্যাভিন), 0 (এসকরবিক এীসড), ৮৮ (নিকোটিনিক এসিড), 
ও 1) ক্যোলাঁসফেরল)। সোভিয়েত ইউীনয়নে দ্দ'জাতের মধ বাজারে 
পাওয়া যায়: ১ নং মধদ, প্রাপ্তবয়স্কদের জনা এবং ১১ নং মধ শিশদদের 
জন্য। 

মধ্য মোড়কবদ্ধ করার কারখানায় [িশেষ বৈদন্যাতিক 'মশ্রণযল্তে 
মধর মিশ্রণের কাজ সম্পন্ন করা হয়। মিশ্রণ প্রক্রিয়ায় বিপরাঁত চান 
(07০7 5482) ও মধুর অন্যান্য উপাদানের মধ্যে ভিটামিন ও 
ক্যালাসয়াম সমভাবে বান্টত করা হয়ে থাকে। খুবই জলগ্রাহণী বলে মধন 
এই পন্হায় সমদ্ধ হয়ে থাকে (এতে প্রায় ২০ শতাংশ জল থাকে যার 
মধ্যে ভিটামিন ০১ £% 92 ও ৮৮ সহজেই দ্রবীভূত হয়)। চার্বতে 
দ্রবণীয় ভিট্যামন 4 ও 1) খুব ছোট ছোট গোলকের আকারে গ্রকোজ 
ও জ্রুক্টোজের দানার মধ্যে সমভাবে (আণ্ববীক্ষাণক বিশ্লেষণ পর্যায়ে) 
বিস্তার লভ করে বলে মধ সুষম, সমরূপ উজ্জল হলদদ রং পায়। 
আমাদের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মধুর সান্দ্রতার কারণে চার্বতে 
দ্রবণীয় ভিটামিনের খুব ছোট বলগুলি মিশ্রণের মধ্যে পুরোপ্দার মিশে 
যায় না। বহন ভিট্যামন-মধু সাধারণ মধ্দর চেয়ে কিছনটা ব্যয়সাধ্য। তবে 
ক্যালাসয়াম ও ভিটামিনের মূল্য আলাদাভাবে বিবেচনা করলে, তা 
তুলনামূলকভাবে বেশ সস্তা। 

মধনুতে ছিটামলসমূহের সংরক্ষণ : খাদাদ্রব্য মজুত করে রাখলে তার 
মধ্যেকার ভিটামিনগুলোর গুণ ও ক্ষমতা হাস পায়। সেই কারণে আমরা 
িটামিনযুক্ত মধ্দতে এ সব কতটা সংরক্ষিত থাকে তা পরীক্ষা করে 
দেখার সিদ্ধান্ত নেই। সেই অনুসারে পরাক্ষা হিসাবে আমরা সোভিয়েত 
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ইউনিয়নের খাদ্য ?শল্প মন্রশালয়ের নাখল ইউনিয়ন ভিটামন গবেষণা 
ইনাস্টাটিউটের বিশ্লেষণাত্বক রসায়ন ল্যাবারেটারতে এসকরাবক এঁসড 
(ভটামিন ০) মাশয়ে মধুকে ভিটামিন যুক্ত কার এবং তা পর্যবেক্ষণের 
জন্য ছয়মাস রাখা হয়।1 

পরীক্ষা যে তথ্য আমরা পাই তাতে দেখা ষায় যে, বাকউইট 
মধুর চেয়ে লিনূডেন মধুতে এসকরাবক এসিড আঁধকতর কর্মক্ষম থাকে 
এবং এক্ষেত্রে লিনূডেন মধুই সবচেয়ে উত্তম। সেখানে অবশ্য আরও 
একটি কৌতূহলজনক দিক ছিল। ছয় মাস পর দেখা গেল যে, মধ্দর 
নিজস্ব এসকরাবক এঁসড ৫০ শতাংশ এবং কীন্রমভাবে প্রযদক্ত 
এসকরবিক এসিডের ৬০ থেকে ৯০ শতাংশ বজায় রয়েছে। এ থেকে 
আমাদের এ ধারনা জন্মায় যে, মধুর শ্থিতিকারক গুণ রয়েছে যা ভিটামিন 
০-র জারণকে প্রাতহত করে। উপরক্তু মধুর ভৌত-রাসায়ানক গণাগুণের 
প্রাতাক্রিয়াও বেশ অনদুকূল। 

আমাদের এ সব পরাক্ষায় এসকরাবক এঁসভ (ভিটামন-০) 
ব্যবহারের কারণ, অন্যান্য 'ভটা'িনের তুলনায় এঁটই সবচেয়ে অস্থায়ী । 
এভাবে য্যাক্তিসঙ্গত ভাবেই ধরা যায় যে, মধুর সাথে যুক্ত হওয়ার পর 
অন্যান্য ভিটামনগুলোও (9 ৪% 2৮, 0 ও 4) ভাল থাকে। 

বহভিউামন-মধ; ও বহুমুত্র রোগ: মস্কোর ডাক্তার 4. 199/৫০৬ 
১৯১৫ সালে বহদমুত্র রোগের চিকিৎসায় সাফল্যজনকভাবে মধু 
ব্যবহারের এক বিবরণ দেন.। আটজন রোগীর ক্ষেত্রে মধু প্রয়োগ করে 
তিন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, শর্করা-বহমূত্র রোগের চিকিৎসায় অনেক 
ভাবেই মধ্য বেশ কাজে লগতে পারে: (৯) সস্বাদ্‌ পদার্থ হিসাবে; 
(২) বহনমূত্র রোগনর পথ্যে পুষ্টিকর সংযুক্তি হিসাবে, কারণ এটা খেলে 
বহনমত্র রোগের বেলায় [নাঁষদ্ধ অন্য কোন মিষ্টি জিনিষ খাওয়ার ইচ্ছা 
প্রায় হয়ই না; (৩) এীসটোনোমিয়া প্রাতরোধের জন্য বহদমূত্র রোগীর 
পথ্যের পাঁরপন্হি চান ব্যবহারের ব্যবস্থাপত্র যেখানে দিতে হয়, সেখানে 
এঁসটোনেমিয়া প্রাতরোধে সহজেই মধ দেওয়া চলে; (৪) গ্লুকোজের 
নিঃসারণ বাড়ায় না বরং কাময়ে দেয় এমন চান হিসেবে ।1? 

লোভউলোজ ফফ্রুক্টোজ)-এর সাথে ভিটামিন 9 ৮৮ ও 0: (যেগ্যাীলর 
পাঁরমাণ মধুতে ৪৯ শতাংশ)-এর সান্নবেশ বহন্মত্র রোগে শক্রা 
জাতীয় কার্বোহাইড্রেটের রুপাস্তরকে স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে হিতকর 


৮৪ 


প্রভাব ফেলতে পারে । কারণ, এই সব ভিটামিন শুধু যে কার্বোহাইড্রেট 
সমূহের রূপান্তরের সাথে সধশ্লষ্ট তা নয়, উপরন্তু সেগৃলি রক্তের 
মধ্যেকার চিনির স্তরেরও অবনমন ঘটায়। তদুপাঁর মধ্দতে ইন্স্বালন 
সদৃশ হরমোন পদার্থ পাওয়া যায়। সুতরাং মোটামুটি মানায় থায়ামন, 
এসকর[িক এসিড ও নিকোটিনিক এঁসডের সা্মবেশ সহ বহবাভট্টামিন- 
মধুর বিশেষ মিশ্রণ নিয়ে ক্রিনিক্যাল পরাঁক্ষা হওয়া উচিত। এ ধরনের 
মধ বহদমত্র রোগীর পথ্যে বৈচিত্র্য সংযোজন করতে পারে । 

মস্কোর মারাত ভিটামন ও কনফেকশনার কারখানায় বর্তমান 
লেখকের উদ্যোগে পরাঁক্ষামূলকভাবে বহমত্র রোগীর পথ্য -- 
বহনীভট্ামনযুক্ত িছন খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয়। সেগুলি হল: 
বহ্যাভটামিন-মধু, মধু ও কালো আঙ্গুরের পেস্ট, কালো আঙুরের 
পেস্ট, মধু ও চীনাবাদামের মান এবং মধ ও [তিলের হাল;য়া 
(9০০7০ 8400) । নিখিল ইউনিয়ন ভিটামন গবেষণা ইনাস্টাটউটের 
বিশেষজ্ঞরা এসব উৎপাঁদত সামগ্রীর নমুনা খেয়ে ও পরাক্ষা করে দেখে 
ইতিবাচক মত প্রকাশ করেন এবং বহমূত্র রোগীর জন্য শুধু নয়, ছোট 
ছোট শিশদ, স্কুলের শিশ, ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন অসুখে ভুগছেন এমন 
রোগীদের জন্যেও স্‌পারিশ করেন। 

বহ্যাভটামিন-মধ্য ও গ্রুটামক এসিড: একশ বছরেরও আগে 
179 গ্ুটামিক এসিড আঁবচ্কার করেন। কিন্তু তুলনাম.লকভাবে 
শচিকংসার ওষুধে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। এর অপ্রীতিকর স্বাদ 
এবং ম্খে ব্যবহার করলে বমি আসে বলে ঘন চিনির সিরাপ কিংবা 
জ্যাম, সংরক্ষিত খাদ্য বা ফ্রুক্টো-গ্ুকোজের সাথে তা ব্যবহারের জন্য 
ব্যবস্থাপন্ন দেওয়া হয়। এঁদক থেকে অন্য যে কোন 'মস্ট দ্রব্যের তুলনায় 
মধ্য অনেক স্বাবধাজনক, কারণ এর নিজেরও নানা আরোগ্যকর 
গুণাগুণ রয়েছে। 

াভন্ন ভিটামিন ও গ্রুটামিক এসিড যুক্ত মধ মহামূল্যবান হতে 
পারে মধু যে শুধু রিবোক্্যাভন ও গ্রুটামিক এীসডের অস্বান্তকর 
স্বাদ দূর করে তা নয়, ভিটামিন ০-র কার্যকারতাও তা সংরক্ষণ করে 
থাকে । আমরা বহদীভটামন-মধু ও প্রুটামিক এসিডের জন্য নিম্নীলাখত 
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মিশ্রণের অনুমোদন করি: সেরা একপ্ষ্পক মধ ১০০ গ্রা্; গ্রুটামিক 
এাঁসড ৬ গ্রাম; ভিটামিন ২০০ মালগ্রাম ; ভিটামিন ট। ৪ মালগ্রাম ; 
ভিটামিন ৪ ৪ মালগ্রাম) ভিটামিন ৮৮ (৪) ২০ মালগ্রাম। এই 
পাঁরমাপ সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভেষজতত্ব বিষয়ক 
কাঁমাট সৃপাঁরশকৃত গ্রুটামক এঁসডের স্বীকৃত প্রাত মান্রা-পাঁরমাণও 
ভিটামিনের মাত্রার 1ভাত্ততেই করা হয়েছে। 


কাতিম মধ 


'উীন্তিদ ষে স্যামস্ট পদার্থ উৎপন্ন করে তা মধু নয়", লিখেছেন যহান 
রসায়নাবদ ও অনন্যসাধারণ মৌমাছি পালক (তাঁকে রাশিয়ায় 
'বিজ্ঞানাভীত্তক মৌচাষের জনক বলেও অভিহিত করা হয়) 
আ. ম. বুতলেরোভ। 'কেবল তখনই তা সাত্যকারের মধ্তে পরিণত 
হবে যখন পতঙ্গের পাকস্থলীর মাঝে পননগ্ঠিন প্রক্রিয়ার মধা "দিয়ে 
যাবে এবং তার জলীয় অংশের কিছুটা বাম্পীভবন হওয়ার পর তা 
ঘনীভূত হবে? ঠিক তাই। কমাঁ মৌমাছির পাকস্থলীর মধ্যে প্রাক্িয়াজাত 
হবার পরই সুধা মধ্যতে পাঁরণত হয়। সেই কারণে কমর্শ মৌমাছির 
অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে পাওয়া 'মধ্'কে প্রাকৃতিক বো মৌমাছির) মধ্‌ 
বলা যায় না, তাকে কৃতিম মধ্য হসাবে গণ্য করতে হয়। 

কৃ্িম মধু বিভিন্ন ফলন থেকে তৈরণ করা হয়ে থাকে । ফলের খোসা 
বা ছাল ছাঁড়য়ে নয়ে তার মাংসল অংশকে আলাদা করে তার পর কোন 
'নিংড়ানো বা রস নিম্কাশক যল্ের সাহায্যে রস বের করে নিতে হয়। 
নিংড়ে নেওয়া রস কোন 'মসৃলিন' বা জালি কাপড়ে ছে*কে নিয়ে 
(খোলা সসপ্যান বা কড়াইতে করে) জলীয় অংশের বাম্পীভবন করতে 
হবে যতক্ষণ না তা মধ্দ বা ঘন রাবে পাঁরণত হয়। 

কাঁতিম মধ্য খাদ্য হিসেবে পুম্টিকর। এতে মূলতঃ বিপরীত চিন 
থাকে। 

সমপারিমাণ প্লুকোক্জ ও ফ্রনক্টোজকে ইক্ষ2চিনি, ফল-ইস্টার (9০7) 


এই মধু তৈরীর গঠন-উপাদান, মিশ্রণ নিয়ম ও কৃৎকৌশল 
সোভিয়েত ইউনিয়নের খাদ্যাশল্প মন্ব্ণালয়ের বনাখল ইউনিয়ন ভিটামন 
গবেষণা ইনাস্টটিউটের বিশেষজ্ঞ ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। 
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ও রঞ্জক দ্রব্যের সাথে মিশিয়ে ১৮৮৭ সালে 7.5 কৃত্রিম মধু তৈরী 
করেনা 05৩: যে বিশ্লেষণ করেন তাতে দেখা যায় যে, মধূর সাথে 
এর পার্থকোর কারণ এতে কোন ফসফোরক এঁসড নেই। হলাশ্ডে 
জনাপ্রয় ০5০,০16 [1০৪ (বিস্কুট মধু)-এর গঠন-উপাদান এই রকম: 
কৃত্রিম মাখন ৩০ শতাংশ, ইক্ষযাচীন ২৯ শতাংশ, গ্লুকোজ ৪ শতাংশ, 
ডেস্সাটট্রন ৭ শতাংশ, জল ২৯ শতাংশ, সোডা ০.৫ শতাংশ, অন্যান্য 
উপকরণ (3787598500) ০-৫ শতাংশ । জার্মানীতেও মধ্বর অনুরুপ এক 
রকম সিরাপ তৈরী করা হয়, যাকে কুন্রিম মধু হিসাবে গণ্য করা 
হয়োছল। বিশ্লেষণ করে তাতে এই সব উপাদান পাওয়া যায়: ইক্ষযাচীন 
২৯:৪০ শতাংশ, বিপরাঁত চিনি গ্রেঃকোজ ও ফ্রুক্োজ) ৪০:৮০ 
শতাংশ, খাঁনজ লবণ ০-১ শতাংশ, জল ২৯-৭ শতাংশ। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে কয়েক রকমের কৃতিম মধ তৈরী হয়ে থাকে। 
সেগুলি সম্পর্কে নীচে বার্ণত হল। 

তরমূজ মধ: 0300105 ৮018875 $০%4-এর ফল থেকে এই 
মধ্য তৈরী হয়। তরমুজের মণ্ডে ৮৮ থেকে ৯০ শতাংশ জল, ৫'€৫ 
থেকে ১০:৫ শতাংশ চিনি মূলতঃ ফ্রুক্টোজ), ০:৯৭ শতাংশ 
নাইন্রোজেন যুক্ত বস্তু, ০.৬ শতাংশ চার্ব, ০.৪ শতাংশ কোষাঁয় তন্তু 
ও ০-৩৬ শতাংশ খানজ থাকে। তরমুজ মধুতে থাকে ৪৯:৩৬ শতাংশ 
বিপরীত চিনি মেলতঃ ফ্রুক্লোজ), ১৪ শতাংশ স্যাককারোজ, ১:৮৬ 
শতাংশ খাঁনজ ও ০.৩৪ শতাংশ জৈব অন্ল। ১০০ িলোগ্রাম তরমূজ 
থেকে ৭--১০ কিলোগ্রাম মধ্দ পাওয়া যায়। 

খরমূজ মধ: 09০91015 7261০ [এর ফল থেকে এই মধ পাওয়া 
যায়। এর মধ্যেকার চিনির পাঁরমাণ খরমূজের জাতের উপর নির্ভরশণল 
এবং তা ৪:৫ থেকে ১৪ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। মধ্য এশিয়ায় 
দেরীতে পাকে এমন এক জাতের খরমূজে ১৭ শতাংশ চান থাকে। 
মধ্য এশিয়ার ৮০ শতাংশ খরমূজ মধ্য তৈরীতেই লাগানো হয়। খরমূজ 
মধুতে ৬০ শতাংশ চান থাকে। 

পাম্পাকন মধ: পাম্পকিন (09০০7107১০০ 1) ফল থেকে 
এই মধ্য তৈরী হয়। পাম্পাকনে চিনির পাঁরমাণ ১১ শতাংশ। এক 
হেস্তর পাম্পীকনের আবাদ থেকে ২৫-৩০ সেন্টনার (১০০ কিলোগ্রাম) 
মধ? পাওয়া যায়। 
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খেজুর মধ): ('মরুডীমির রুটি' নামে আভাহত) টাটকা খেজ.রের 
রস থেকে এই মধু তৈরী হয়। দুই বংসরেরও বোশ সময় এই মধু 
নার্বঘ্য মজুত করা যায়, নষ্ট হয় না। 


মধ্য সংরক্ষণ 


মধ্য বহনকাল সংরক্ষণ করা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তা 
সংরক্ষণের কথাও আমাদের জানা আছে। তবে এটাও লক্ষণীয় যে, মধ 
খুব উচু মানায় জলগ্রাহী। ফলে খুব সহজেই তা জল শৃষে নেয় এবং 
তারপর গেজ যায়। পরাক্ষয করে দেখা গেছে যে, বাতাস থেকে জলীয় 
অংশ শ্‌ষে নেয় বলে আর্দ আবহাওয়ায় মধুর ওজন ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত 
বাড়তে পারে। 

অণ্বীক্ষণ যন্তের মধ্য দিযে এক ফেণটা মধু লক্ষ্য করলে দেখা 
যাবে ধে, তাতে একটা নাদি্টি পাঁরমাণ ঈস্ট (ছত্রাক জাতায় জৈব পদার্থ) 
রয়েছে প্রেধানতঃ 29৫০5৪০০/৪:9777085 বর্গের ঈম্ট পাওয়া গেছে)। 
একটা 'নার্দন্ট তাপমাত্রায় তা মধুর শোজে যাওয়ার কারণ হতে পারে। 
তাহলে প্রশ্ন জাগে, মৌচাকে বায়ুর আর্দ্রতা খুব উচু মান্লার হলেও 
সেখানে মধ্দ শেজে যায় না কেন? এর ব্যাখ্যা হল, মৌচাকের মধ্যে 
৩০৭ সে. তাপমাত্রা বজায় থাকে এবং এ তাপমারায় ঈস্ট মধ্ুকে 
গীজয়ে তুলতে অক্ষম। 

মধ্দ গেজে যাওয়ার সবচেয়ে অন্কূল তাপমান্রা হল ১১ সে. 
থেকে ১৯০ সে.। সুতরাং গুদামে মধু সংরক্ষণ করতে হলে তা ৫ সে. 
থেকে ১০০ সে. তাপমাতায় প্রচুর আলো-বাতাস আছে এমন শুকনো 
জায়গায় রাখা দরকার (মধ্ন ঘটনাক্রমে সহজেই বাইরের যে কোন গন্ধ 
টেনে নেয়। তাই যে সব জায়গায় এই ধরনের 'জানষ, যেমন হোরিং 
মাছ, নোনৃতা টকে-যাওয়া বাঁধাকপি ($2852281) গিংবা এই জাতীয় 
জিনিষ অথবা প্যারাফন, আলকাতরা, পেট্রোল ইত্যাঁদর মত কড়া গন্ধের 
সামগ্রী থাকে, সেখানে মধ রাখা উচিত নয়)। 

মধ7 আধারবদ্ধ ও মোড়কবদ্ধ করার কাজেও সাবধানতা দরকার 
গুদামে মধু সংরক্ষণের সবচেয়ে ভাল ও সবচেয়ে স্দুবধাজনক পন্হা 
হচ্ছে তা কাঁচের জারে কিংবা চকচকে প্রলেপওয়ালা মাটির কলস বা 
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জালায় রাখা। দানাদার মধু সংরক্ষণের জন্য মোমের প্রলেপযুক্ত মোটা 
কাজ কিংবা পার্চমেন্ট কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে। টটেকা মধূকে 
দানাদার করতে হলে তাতে এক সহত্রাংশ দানাদার মধুর গড়া মেশালেই 
হল, তাতে দু-এক ?দনের মধ্যেই মধুতে দানা পড়বে। 

িবপুল পাঁরমাশ মধ গুদামে সংরক্ষণ করার জন্যে লাইম, আ্যসপেন, 
অলডার, পপলার বা ২০ শতাংশের বোঁশ আর্দ্রতা ধারক নয় এমন কাঠ 
য়ে তৈরী পপায় রাখতে হয়। এটা খুবই গ্দরদত্বপূর্ণ বিষয়। সরল 
বরগাঁয় বৃক্ষের কাঠ ব্যবহার চলবে না। কারণ তাতে করে মধ্দতে পাইনের 
গন্ধ ঢুকে যাবে। ওক্‌ কাঠের পাও গ্রহণযোগ্য নয় কারণ, তাতে তার 
ভেতরের মধু কালো হয়ে যাবে। 

ধাতবপারে মধ্য সংরক্ষণ খুবই বপজ্জনক। কারণ ততে মধুর 
চিনির সাথে লোহা মিশে যায়। দপ্তা, মধুর মধ্যেকার জৈব অম্লের 
সাথে বিব্য়া করে বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে। 'বাভন্ন রচনা থেকে 
জানা যায় যে, লোহা ও দস্তার পাত্রে রাখার পর মধুতে ১৯:৭৯ শতাংশ 
পারমাণ এ সব ধাতু পাওয়া গেছে অথচ সাধারণভাবে মধনুতে এগদলো 
০.১৬ শতাংশ থাকে। 

মধ্য চাহত করা ও পাত্রের গায়ে লেবেল আটার ব্যাপারটা 
ব্যবহারকারীদের জন্যে খুবই গনুরুত্বপূর্ণ। মধুর জাত (লিন্ডেন, 
বাকউইট, ব্লাক লোকাস্ট ইত্যাঁদ), উৎপাদনের স্থান ও সময়, রং (উজ্জল 
সোনালী, কালচে-বাদামী ইত্যাঁদ), ওজন (মোটামুটি ও প্রকৃত) এবং 
উৎপাদনকারাঁ প্রতিষ্ঠানের নাম ইত্যাদ তথ্য 'নর্দেশ লেবেলে লেখা 
থাকা উাঁচিত। 
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চতুর্থ অধযায় 
ভেষজ ও ভিটামিন-যোজত মধ, প্রাপ্তির 


ত্বারত পদ্ধাত 


আমরা এমন এক যুগে বাস করছি 
বখন মান্মষের উপর জগৎকে 
ব্যাখ্য করার শুধু নয়, তাকে পাঁরবর্তন ও 
_ ই. ভ. মিচারিন 


ত্বারত পদ্ধতি! 


১৯৩৯ সালে মে মাসের এক রোদ্রোজ্জনল দিনে 'তাইগা'র প্রত্যন্তে 
সমদদ্রতীরবতর্শ এলাকায় হিকিতোভ্‌কা গ্রামে আমি এসে পেশছালাম। 
সেখানে বিরাট যোথখামারে রয়েছে বেশ কয়েক'শ মৌচাক। এখানেই 
কয়েকটা পরাক্ষা চালাতে হবে আমাকে । মৌমাছি পালক ইভান 
বেজ্‌রোদাঁন এবং আমি দোর না করেই আমাদের পাঁরকল্পনামাফিক 
কাজ শ্যরদ করে দিলাম। কয়েকটা মৌচাক ও গড়পড়তা পাঁচটার মত 
মৌম্যাছ বসতি বাছাই করা, মধূকোষগলো সরিয়ে সেখানে খালি ফ্রেম 
বসানো, খাদ্যাধার প্রস্তুত করা এবং নিজেদের তৈরী দ্রবণ মৌমাছিদের 
খাওয়ানোর চেস্টা চালানো -_ এই ছিল আমাদের তখনকার কাজ।' 

রাতের বেলা আমি চুপিচুপি একটা মৌচাকের কাছে এলাম। তার 
দেয়ালে কান চেপে ধরতেই আঁংকে উঠে শান মৌমাছিদের সোচ্চার 
গ্জন। "দ্বিতীয় মৌচাকটার কাছে গেলাম, তারপর তৃতীয়টার কাছে। 
সেই একই ব্যাপার । মৌমাছরা উত্তোজত অবস্থায় রয়েছে, কেউ ঘুমোচ্ছে 
না। যে সব মৌচাক আমরা ছঃইনি সেগুলো একেবারে শান্ত। দারুণ 
দশ্চিক্তা নিয়ে ফিরে এলাম ঘুমোতে । 

পরাঁদন খুব ভোরে ইভান বেজরোদাঁন ও আম মৌমাছি উদ্যানে 
গেলাম । 
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আমার মাথায় শুধ্দ একটা চিন্তাই তখন ঘুরপাক খাচ্ছিল -_ কারিম 
দ্রবণ খাওয়ানোতে মৌমাছিদের মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হল তা 
খুজে বের করতে হবে। প্রথম মোচাকটা খোলার পর আমরা দেখতে 
পেলাম, খাদ্যাধার একেবারেই পাঁরস্কার, যেন তা চেটেপুটে খাওয়া 
হয়েছে। আমরা মধ্মকোষগুলো সাঁরয়ে নিতে শুরু করলাম। খোপে 
মধুর ফোঁটাগুলো অম্বরের মত চকচক করাছল। পরাক্ষাধীন অন্যান্য 
মৌচাকগুলোও এরপর যাচাই করে দেখলাম; সবগুলোতেই খাদ্যধার 
একেবারে খালি আর মধুকোষগুলো টাটকা সোনালী মধ্দতে ভার্তি। 
সারারাত তাহলে মৌমাছিরা কোষে কোষে কর্মবাস্ত ছিল। তাদের 
গুঞ্জনের ব্যাপারটা এবার বোধগম্য হল। বিশ্রাম না নিয়ে তারা সারারাত 
ধরে অররাস্ত পারশ্রমে দ্রবণকে মধুতে পাঁরণত করেছে। 

তখনই আরও সরাপ তৈরী করে খাদ্যাধারে চেলে দেওয়া হল। 
মৌচাকের উপরের দিকে লাগানো কাঠের চওড়া খাদ্যাধারাটিকে মনে হল 
সবচেয়ে সাবধাজনক, কারণ একই সাথে অসংখ্য মৌমাঁছ সেগুলো 
থেকে থাবার খেতে পারে। এ ছাড়াও এতে তাদের আরও একাট স্মবিধা, 
শীক্ত বোশ খরচ না করে ভার নিয়ে খুব সহজেই তারা মৌচাকে নেমে 
আনতে পারে। 

যখন 'নাশ্চত হলাম যে, আমাদের দেওয়া দ্রবণ থেকেই মৌমাছিরা 
তাৎক্ষাণকভাবে মধ; তৈরগ করেছে তখন পরাক্ষাধীন মৌমাছি বসতির 
সংখ্যা বাড়িয়ে ১৫টি করার সিদ্ধান্ত [নলাম। এগারটা রইলো মৌ-উদ্যানে 
আর বাকা চারটয নিয়ে যাওয়া হল আঁফস ঘরে, যেখানে মৌখামারের 
কর্মচারীরা কাজকর্ম করেন। সেগুলোকে এমনভাবে রাখা হল বাতে 
করে মৌচাকের প্রবেশমৃখ উদ্যানমুখী একটা জানালার সামনা-সামনি 
পড়ল। পরীক্ষা থেকে আমাদের এই প্রত্যয় জন্মাল যে, লোকজন 
কাজকর্ম করে এমন জায়গায় মৌচাক রাখলে তাতে লোকজনের 
কাজকর্মের যেমন ব্যাঘাত হয় না তেমান মৌমাছদের ক্রিয়াকলাপও 
'নার্বঘ্য চলতে পারে ॥ সুতরাং শহরে, গৃহচ্বরে অর্থাৎ যেখানে বাগান 
নেই সেখানেও মোমাছিদের রাখা চলে। 

ডিম, দুধ ও গোলাপগো্টার (7০৯৩ 10১) নির্যাস মেশানো সিরাপ 
ঢেলে আম খাদ্যাধার পূর্ণ করে কয়েক ফোঁটা ছড়িয়ে দিলাম ফ্রেমগৃলোর 
ফাঁকে ফাঁকে । যথোচিত কায়দায় মৌমাছিরা তাতে সাড়া দদিল। পরিদর্শক 
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মৌমাছির প্রথম দল ফ্রেমশ্ুলোর মাঝখানের জায়গায় হাজির হল, তারপর 
সেগুলো উড়ে গেল খাদ্যাধারের দিকে। খাদ্যাধারের একেবারে কিনারায় 
এসে তারা থামল, সাবধানে শুড় বের করে এই অসাধারণ বন্তুটি পরাক্ষা 
করে দেখল। কিছক্ষণ পরেই তারা উড়ে এসে বসল শুকনো পাতলা 
কাঠের তৈরী মোম মাখানো ছোট ছোট নৌকার উপর এবং নতুন 
ধরনের খাবার পরখ করে দেখল। তারপর “সুধা' রাখা খাদ্যাধারটার 
উপর চোখ বদলিয়ে তারা ফের উড়ে এসে বসল মধুকোষের ফ্রেমগুলোর 
ফাঁকে ফাঁকে, অন্যান্য মৌমাছদের জ্যানয়ে দিল মৌচাকের মধ্যেকার এই 
অসাধারণ ব্যপার আর বিস্ময়কর আঁবচ্কারের কথা । অন্যান্য মৌমাছরা 
গণ্ডায় গণ্ডায় ছউল তাদের পেছনে । গুনগৃনিয়ে তারা কিছক্ষণের 
মধ্যেই খাদ্যাধারটিকে ছে'কে ধরল। এমনাক সব গদলো 'নোকা' দখল 
হয়ে গেলেও তাদের 'নরস্ত করা গেল না। যারা জায়গা পেল ন্য তারা 
হয় অন্যদের পিঠের উপর চড়ে বসল না হয় দ্রবণে পেশছানোর আশায় 
আংটার মত পরস্পরের পা আটকে জীবন্ত শেকলের মত ঝুলে রইলো। 
খাদযাধারে এত বোঁশ মৌমাছি হাঁজর হল যে, দেখে মনে হল তা যেন 
ভেলভেটের কার্পেটে মোড়া! 

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হল, তারা স্থির হয়ে বসে আছে। কিন্তু আদতে 
তাদের ব্যস্ততার সীমা ছিল না। শঃড়কে পাম্পের মত ব্যবহার করে কেউ 
কেউ ইতিমধ্যেই স্দধান্দ্রবণ টেনে নিয়ে মধুকোষে নেমে পড়েছে। যারা 
ভার খালাস করতে পেরেছে তারা আবার ফিরে এসেছে খাদ্যাধারে। 
দারুণ কর্মব্স্ততার সাথে হাজার হাজার মৌমাছি তিন-চার ঘণ্টার মধ্যেই 
খাদ্যাধার খালি করে ফেলল। কিন্তু তব একেবারে খাল খাদ্যাধারটিতে 
নিষ্ফল আশায় বেশ কিছ মৌমাছি ফিরে ফিরে আসতে লাগল । 

প্রথমবার . পরীক্ষার সময় প্রাথামক পর্যবেক্ষক মৌমাছিরাই কেবল 
খাদ্যধারে হাজির হয়েছিল। কিন্তু ক্রমেই আমি লক্ষ্য করলাম, ঢাকনা 
খোলা মাই মৌমাছিরা উপরে, খাদ্যাধারের দিকে উড়ে যায়। তাহলে 
দেখা যাচ্ছে, নবতর জাবনযাত্রায় তারা ইতিমধ্যেই অভান্ত হয়ে উঠেছে। 
সুধার তালাশে এখন আর মৌচাক ছেড়ে তাদের দূরে যেতে হয় না; 
মোচাকের ভেতরেই রয়েছে তাদের খাবারের উৎস। আর তাদের কাজ 
হল শুধ্‌ তাকে মধুতে পাঁরণত করা! এরপর খাদ্যাধার ভর্তির কাজ 
ছাড়া আর মৌচাকের ঢাকনা খোলার দরকার পড়ল না। কৃত্রিম স্যধা যে 
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মৌম্াছদের উদ্দীপ্ত করতে পেরোছল তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
মৌচাকের অন্প্রাবষ্ট আলোক রাশ্ম, খাদ্যাধার পাঁরপূর্ণ করার সময় 
দ্ববণের ছড়িয়ে পড়া গন্ধ _ এ সবই উদ্দীপক ও সংকেত হসাবে কাজ 
করোছিল। 

খাবারের যোগ্বান প্রচুর থাকলে মৌচাকের সমস্ত কী মৌমাছ সধ্য 
সংগ্রহের কাজে লেগে শিয়ে তা থেকে মধু তৈরা করে। সমস্ত খোপগুলো 
মধুভার্তি হয়ে যায় বলে রাণী মৌমাছির ডিম পাড়ার কোন জায়গা 
থাকে না। আর যে-সব কোষে মধ্য রাখার কাজ তখনও শবরু হয় নি, 
এক এক ফোঁটা করে মধু লাগিয়ে রেখে কর্ণ মৌমাছরা সেগুলোও 
সংরক্ষিত করে রাখে । এই সময়টাতে সেখানে না থাকে কোন কাচ্চা-বাচ্চা, 
না থাকে আয়া, না থাকে ওস্তাদ । দ্ূবণকে মধুতে পাঁরণত করার সবচেয়ে 
জরদরী কাজেই শুধ্দ সব কমাঁ মৌমাছি তখন ব্যন্ত থাকে৷ 

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমাদের এই প্রত্যয় জন্মেছে যে, 'তারত” 
পদ্ধীত ব্যবহার করতে হলে স্যাবধাজনক ও সহজে ঢোকানোর মত 
খাদ্যাধার থাকা সবচেয়ে গণরাত্বপূর্ণ। এতে মৌমাছি পালকের কাজ 
সহজতর হয় এবং মৌমাছরাও অনায়াসে কুন্রম সংধা গ্রহণ করতে 
পারে। খাদ্যাধার কাঠের অথবা প্লাস্টিকের তৈরী হলে চলে তবে তাতে 
মোম-প্রলিপ্ত সর; সর; কাঠি বা 'নৌকা' থাকবে যেন সুধা খাবার সময় 
মৌমাছিরা 1সরাপে ডুবে না যায়। প্াস্টকের খাদ্যাধারই আমাদের কাছে 
সবচেয়ে ভাল বলে মনে" হয়েছে। পরীক্ষামূলক কাজের জন্যই শদধদ 
নয়, শরৎকালে এবং হেমন্তে, বিশেষ করে হেমন্তে, যখন মৌমাছিরা 
তাদের শীতানিদ্রার জন্য চিনির সিরাপকে চিনির মধূতে পরিণত করে 
তখন খাবার দেবার জন্যে তা খুবই ভাল। প্লাস্টিকের তৈরা খাদ্যাধারের 
যে নকশা আমরা করোছ তা যেমন স্বাস্থ্যসম্মত তেমাঁন পরাক্ষা চালানোর 
কাজে এবং রাষ্ট্রীয় ও যৌথখামারের মোমাছশালায় উৎপাদনের পক্ষেও 
তা বেশ উপযোগাীঁ। এতে দুই ফ্রেমের ফাঁকে বড়ো জলাধারে আসা- 
যাওয়ার পথটা মৌমাছিদের জন্য উদ্মুক্ত থাকে। ত ছাড়া প্লাস্টিকের 
ভেলায় ফালি কাটা থাকে যেন মৌমাছিরা দিরাপ খাওয়ার সময় ডুবে 
না যায়। 

খাদ্যাধারের প্রয়োজনীয় মেরামত সেরে সব সময় তা ভালভাবে 
পাঁরদ্কার করে রাখতে হবে। প্রাতিদিন একটা ন্ট সময়ে (সকালে 
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বা সন্ধায়) তা ভরে দিতে হবে। ভরতে হবে খুব দ্রুত, একটুও না ছড়িয়ে, 
যাতে করে অন্য মৌচাক থেকে মৌমাছির দল আকৃষ্ট হয়ে ছুটে না 
আসে। 


চিত্র _ ১২ 
4১ খাদ্যাধার কৃত্রিম সুধা দ্বারা পূর্ণ করা হচ্ছে 
৪ __ কৃত্রিম সুধা পানরত মৌমাছি। এই সধাকেই তারা প্রত্যাশিত 
জাতের মধূতে রূপান্তারত করবে 


ত্বারত পদ্ধীততে মধ্য তৈরীর সময় পাঁরদ্কার পারচ্ছন্নতার দিকে 
অবশ্যই খুব কড়া নজর রাখতে হবে। মৌমাছি পালকের উচিত সাদা 
ওভারঅল পরা এবং কৃত্রিম সুধা তৈরীর আগে নিয়মিত সাবান ও পানি 
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দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে ফেলা। কাঁচের বা এনামেলের পাত্রে ফুটন্ত 
পানিতে চান গাঁলয়ে ৫০ থেকে ৫€ শতাংশ দ্রবণ তৈরী করে তাকে 
শীতল করে কক্ষ-তাপমান্রায় (১৬৭ থেকে ২৯” সে.) আনতে হবে। 
তরপর কাঁতিম সুধার অন্যান্য উপকরণগুলি এ শঈতল িরাপে মিশিয়ে 
তা দ্রুত নাড়াতে হবে। যাঁদ চিনির পরিমণ &৫ শতাংশের বোঁশ হয় 
(যেমন ৬০ শতাংশ) তবে সিরাপ আঁতারক্ত অঠালো হয়ে যাবে এবং 
তা থেকে মৌমাছিরা মধ তৈরীতে তেমন আগ্রহী হবে না (অবশ্য 
অধ্যাপক ০] 5০ £09৮ যিনি মৌমাছির পাকস্থলীর ভেতরের 
সামগ্রী পরাক্ষয করে দেখেছেন, মনে করেন, শতকরা ৬৮ ভাগ দ্রবণ 
ব্যবহার করা যেতে পারে)। ষখন দুধ, ফলের রস, শাকসবাঁজ ফল ও 
নানারকম 'উষাঁধ গুল্ম থেকে দ্রবণ তৈরী করা হয় তখন সেগুলোর 
মধ্যেকার 'চানর উপাদান অবশ্যই বিবেচনায় রাখা উচিত। খাদ্যাধারে 
ঢালার সময় প্রন্থুত দ্রবণ যাঁদ ঈষং উঞ্ণ থাকে তবে তা আঁধকতর কার্যকর 
হয়ে থাকে। 

খাদ্যাধার ?সিরাপভার্ত করার পর অন্ততঃ ৭২ ঘণ্টা পার নয হলে 
কৃত্রিম সিরাপ থেকে তৈরী মধু মৌচাক থেকে সরানো উচিত নয়, আরো 
ভালো হয় মধ্ভর্তি খোপগনলো মৌমাছিরা মোমবদ্ধ করার পর তা 
সরালে। এর আগে মধু বের করে ছিলে তাতে ১০ শতাংশ সাকারোজ 
থেকে যায় কারণ তখন পর্যন্ত মৌমাছিদের পক্ষে সসপ্ত চিনিকে গ্রুকোজ 
ও ফ্ুক্টোজে পাঁরবার্তত করা সন্ভব হয় না। মধ্য নিত্কাশন ও তা 
মোড়কবদ্ধ করার সময় পাঁরস্কার পাঁরচ্ছন্নতা বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। 

ত্বারত মধ; অন্ধকার, শুকনো জায়গায় এমনভাবে সংরক্ষণ করে 
রাখতে হবে যেন সেখানে কড়া গন্ধের কোন দ্রব্য ব্য খাদ্য সামগ্রী (যেমন, 
সাউয়ের ক্লাউট, বাঁধাকাপর আচার, কেরোসিন, পেঞ্জোল, পাইন, 
আলকাতরা ইতাদ) না থাকে। 

যে সমপ্ত মৌমাছপালক স্বাস্থ্যগত পাঁরদর্শন ব্যাতরেকে ঝাঁটাত 
পদ্ধীত প্রয়োগ করে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে মৌমাছির খাবার িসেবে 
শুষ্ধযুক্ত কৃরিম সুধা দেওয়ার অনুমতি নেই। মধুর নামকরণ এমন 
হতে হবে যাতে করে তা কৃন্নিম সুধার মূল উপাদানের নির্দেশক হয়। 
অর্থযৎ, কীত্রম সুধার আঁধকাংশ উপাদান যঁদ গাজরের রস হয় তবে এ 
মধ্দকে বলতে হবে গাজর মধ" । অন্যান্য মধুর নামকরণও অনুরূপ 
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হবে। এই পদ্ধাততে ভিটামিন যুক্ত মধু তৈরী ক'রে তা বাঁণাজ্যক ! 
ভিক্ততে বিক্রি করতে হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনমাতি এবং 
বিশ্লেষকের কাছ থেকে মধুর অন্তর্গত ভিটামিনের পারমাণ ও গুণ্দগ্ণের 
উল্লেখ সহ প্রমাণপন্র নিতে হবে। 


ওধধালয় হিসাবে মৌচাক 


মৌচাক আজকাল এক ধরনের ওষুধের দোকানে পরিণত হয়েছে 
যেখানে অশ্র্যজনক এক ক্ষুদে ওষধ প্রস্তুতকারী নিম্নালীখত জাতের 
ভেষজ উপাদান মাশ্রত কৃত্রিম দ্ূবণ থেকে ভেষজ মধু তৈরী করে: 
স্ট্েপটোসাইড, ফাইাটন, কনভ্যাল্যারিয়া, পেপাসন, ওভারিন, মামন, 
স্পারম্যাটোক্লাইন, হেপাটোক্লাইন, এডোনিসাইড, ঠিটালন ইত্যাঁদ। একাটি 
মৌমাছি বসাতকে ক্যালাসয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ দেওয়া হয়োছিল, তা 
থেকে তৎক্ষণাৎ তারা ক্যালসিয়াম মধ তৈরী করল। মৌমাছির মধদ- 
উদ্রে মধুর মধ্যেকার বিভিন্ন রকমের প্রাণ-রাসায়নিক উপাদানের সাথে 
জৌবকভাবে ক্যালসিয়াম মিশে ধায় বলে ক্যালাসয়ামের "মিষ্ট দ্রবণের 
তুলনায় ক্যালাসয়াম মধুতে অনেক পার্থক্য থাকে। 

মৌমাছিদেরকে ফক্সগ্লাভ (0181815 27205), আডোনিস 
(8৭০৪৩ ৮৪7৪19) ও উপত্যকার লালর (0:০/2119718 70919015) 
দ্রবণ খাইয়ে যে জাতের মধু পাওয়া যায় সেগ্‌লোর দ্রকম গুণ 
থাকে। একাঁদিকে হত্রক্তসংবহনতন্লের উপর এগুলোর প্রভাব পড়ে, 
অন্যাদকে রেগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সামাগ্রকভাবে সাধারণ বলবর্ধক (৫০71০) 
প্রভাবও পড়ে। প্রচুর ফসফরাস সমৃদ্ধ অর্থাৎ ফাইটিন বহুল যে মধু 
আমরা টতরণ করেছি তা দর্বলতা, মানসিক অবসাদ, ?রকেট ও অন্যান্য 
এমন সব রোগে প্রয়োগ করা হয় যেখানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আতারক্ত 
ফসফরাস প্রয়োজন। ফাইটিন মধদ আলাদাভাবে ফাইটিন কিংবা সাধারণ 
মধ্যর চেয়ে ভাল কারণ, এতে দু'টোরই গুণাগুণ রয়েছে। 

কিছু সংখ্যক মৌমাছিকে কয়েক রকমের ওষুধ মেশানো দ্রবণ দেওয়া 
হয়; আর যেমন করে ওষুধ প্রস্তুতকারী ডাক্তারের ব্যবস্থাপরর অননসারে 
(বাভন্ন উপকরণ দিয়ে জটিল ওষুধ বানায়, মৌমাছরাও তেমান জাঁটল 
সধস্থাতির মধু বানিয়ে ফেলল। 'কন্তু ভেষজী মৌমাছির দক্ষতা সে 
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তুলনায় বেশি, কারণ ডিমের সাদ অংশ, কুসুম, দুধ, রক্ত ইত্যাদির মত 
পচনশশীল জৈব পদার্থ সংরক্ষণের দক্ষতা ও কৌশল তার জানা। 

চারাটি মৌমাছ বসাতিকে বিভিন্ন রঞ্জক বনু মেশানো দ্রবণ পরিবেশন 
করা হয়োছিল। তারা পান্না-সবুজ, বেগুণী নীল, ইয়োটসন (লাল), 
কারমাইন (গাঢ়লাল) বা অন্যান্য রঞ্জক দেওয়া চিনির সিরাপ ভার্ত 
খাদ্যাধার দ্রুত খাল করে সেগুলোকে অনুরূপ রঙের মধুতে রূপান্তরিত 
করল। আমাদের এই সারর পরাক্ষাগুলোর উদ্দেশ্য ছিল স্মানাদর্ট 
আরোগ্যকর গুণাগুণ থাকবে এমন মধু পাওয়া। কোন কোন রঞ্জক 
'িউরোত্ট্রোপিক অের্থাৎ স্সায়তত্ত্ব আঁভমুখট প্রবণতা থাকা) বলে 
পরিচিত। আর কিছ, রঞ্জকের রয়েছে টিউমার কোষ, অগজীব (বিশেষ 
করে পজোৎপাদক ীবন্দুজীবাণু) বা পিয়োজানক ককোস এবং 
ম্যালোরয়ার প্লাজমোডিয়া জীবাণুর প্রত আসাক্ত। তাদের এই গদণগ্রত 
বৈশিষ্ট রয়েছে এমন ধারণ্য থেকে তাদেরকে কোন কোন ওষুধের 
পাঁরবাহক হিসেবে ব্যবহারের চিন্তা আসে যাতে 'বাভন্ন ওষ,ধের সাথে 
যস্ত হয়ে তারা ব্যাকটোরয়া প্রতিরোধী পদার্থকে আক্রান্ত অঙ্গে 
পেছানোর পথ স্মগ্গম করে দেবে। মিখিলীন নীল, গ্লুকোজ এবং 
গুরত্বপূর্ণ নিরামকগুলোর, পুরো অস্তাগার সমেত নীল মধ্দর 
গ্র্যত্বপণ্র্ণ ভাবষ্যং থাকতে পারে। অন্যান্য রঙিন মধ সম্্পকেও এ 
কথা বলা চলে। 

তিনাটি মৌমাছি কলোনীকে এশ্ডোন্রুন ও আভ্যন্তরীণ অঙ্গ থেকে 
অন্যান্য মিশ্রণ ,যেমন থাইরয়েড (থাইরয়েড গ্রান্হ), হেপাটোক্রিন (যকৃৎ) 
ওভারন (ভম্বকেষ) ও ম্যামিন তিন গ্রান্) ষ.ক্ত সিরাপ দেওয়া 
হয়োছল। এভাবে স্পারম্যাটোক্িন, প্যারাথাইক্রিন, প্যান্টোক্রন, ?পটুইদ্রিন 
ইত্যাদ নিয়েও চেষ্টা চালানো হয়। 

ত্বারত পদ্ধতি বর্তমানে মধ্দ সংগ্রহের একটি স্বীকৃত কায়দা 
হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত হায়ে আসছে। 
অনেক গবেষকও এ পদ্ধাত কাজে লাগিয়েছেন। এখনকার করণীয় হচ্ছে 
প্রাপ্ত মধুর ভেবজতাত্িক গুণাগুণ সমীক্ষা করে দেখা। ফরাস? গবেষক 
মং 02105 এই পদ্ধাততে শুধু যে নতুন ধরনের মধ্য উৎপাদন 
করেছেন তা নয় ?িশশএদের উপর তার প্রাতক্রিয়াও 'নদ্যানিকভাবে সমীক্ষা 
করে দেখেছেন। 
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গ্রাজর মধ; (৫৯ নং): ইউক্রেনীয় মৌমাছিশালার পরীক্ষামূলক 
স্টেশনে ক্র্তমান লেখক গাজর মধ্‌ উৎপাদন নিয়ে পরীক্ষা চালান। 
লাল গাজরের রস [চানর ?িসরাপের সাথে মেশানো হয়। পরাক্ষ্কালশন 
অন্যান্য বারের মত এবারও মৌম্যাছরা দ্রুত খাদ্যধার খাল করে দল। 
গাজর অধ বিশেষ মনোযোগ 'আকর্ষণ করার কারণ হল এতে অত্যন্ত 
মূল্যবান পৃন্টিকর গুণাগুণ রয়েছে। শতাব্দীর "পর শ্তাব্দী ধরে দেশী 
পদ্ধাতির চিকিৎসায় গাজর মধু বলকারক ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে 
আসছে। ক্যারোটিন বা উপাভটামন 4 আবিচ্কারের পর তা নতুন 
তাৎপর্য পায় এবং স্বানী্্ট ঘন মাতার ভিটামন হসেবে গণ্য হয়। 
ক্যারোটিন ছাড়াও গাজরে ভিটামিন 7, ০১ 1১ ও % পাওয়া যায়। 
এগুলোর মধ্যেকার উপাঁভটামনের পাঁরমাণ রক্তের মধ্যেকার 
উপভিটামনের চেয়ে ১৯৮গুণ এবং ভিটামিন 1১,এর পাঁরমাণ শুকরের 
যকৃতের 'দ্বিগণ বেশী । এ ছাড়াও এগুলোতে প্রচুর [নি 'ও খাঁনজ লবণ 
থাকে। মধ্যর মধোকার 'বাঁভন্ন এনজাইম, আযমিনো এসিড, নিরোধক 
ইত্যাঁদ সহ এই সব মূল্যবান উপাদানকে মৌমাছির গাজর মধুতে 
সাম্মালত করে। 

দ্ধ মধ; স্মরণাতীত কাল থেকে সব জাতিই ফুসফুসের রোগ, 
রক্তশূন্যতা ও অবসাদের চিকিৎসায় দুধ ও মধু ব্যবহার করে আসছে। 
কোন রকম পাঁরবর্তনের সময় না 'দয়েই সরাসার তা ব্যবহার করা 
সঙ্গত। অধর সাথে মিশিয়ে খেলে তা ভেতরের আলসার পপারস্কার 
করে, নেটাকে দ্বুত পাকতে সাহাব্য ক'রে ধুয়ে বের করে দেয়। বৃদ্ধরা 
ষে চুলকানিতে ভোগে তার উপশম, এমনাক 'নরাময়ে সাহায্য করে 
বলে বৃদ্ধদের জন্যেও দুধ বেশ ভাল। তবে বৃদ্ধলোকদের যাঁদ দুধ 
হজম করতে হয় তকে অবশ্যই তা মধ্যর সাথে 'মাশয়ে পান করা উচিত।' 
দুধে রয়েছে প্দুক্টকর ও আরোগ্যকর নানা গুরুত্বপূর্ণ গুণাগুণ । 
যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী মানুষ পেয়ে থাকে তার মধ্যে দুধের হ্ছান 
বাশস্ট বলে পাভলভ মনে করতেন। এটা বিভিন্ন পদার্থের সহজ 
যান্তিক 'মশ্রণ মোটেও নয়, বরং এটা মায়ের দেহের জীবন্ত কোষকলার 
অর্থাৎ রক্তের বিকল্প হওয়ার মত সুসমঞ্জস পদ্ধাত। দৃধ ও রক্ত 
দুটোতেই রয়েছে আমিষ, শ্বেতসার শকর্রা, চার্ব, খাঁনজ লবণ ও 
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ভিটামন, যা কি না জাবদেহের স্বাভাবক কাজকর্মের জন্য 
অপাঁরহার্য। তবে, দূধে একশাঁটর মত 'বাঁভল্ল পণ্টিকর পদার্থ 
রয়েছে বলে তা দ্রুত টক হয়ে যায় এবং ফলে জ্রমা করে রাখা যায় না। 
ফুটিয়ে রাখলে দূধ আরো বোঁশ স্ময় রাখা গেলেও এর ফলে ছু 
এনজাইম ও অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নম্ট হয়ে যায়। দুধের 
ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অস্যাবধাটি হল এই ষে, তাতে জল থাকে । দুধ মেশানো 
িরাপ থেকে মধু তৈরী করার সময় মৌমাছিরা তার মধ্যেকার মূল্যবান 
উপাদান বহাল রেখে তা থেকে প্রচুর পরিমাণ জলজ অপস্মঁরত করে। 
দুধ-সধ্ু তৈরী করা খুব সহজ বলে যে কোন মৌমাছি পালক 
তা পেতে পারেন। টাটকা দুধে দানাদার চান 'মাশয়ে ঘন দ্রবণ তৈরী 
করে দিয়ে তারপর সেইনিরাপ মোমাছিদের খেতে দিলে তা থেকে তারা 
খনব দ্রুত অধ্দ তৈরী করে। দুধ মধু দেখতে সাদাটে-হলদেটে ও নোরম 
সুগন্ধযুক্ত। এর দ্বাদ ফলের রসের কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। 
দুধ-মধুর উপর কিয়েভ খাদ্যগবেষণা ইননাস্টটিউটে চালানো 
রাসায়নিক ও জাবাণ্তাত্িক বিশ্লেষণের ফলাফল বেশ কৌত্হুলজনক : 
দুধনমধর আপোঁক্ষিক গরুত্ব ১১৯২৬ (১৫৭ চে. তাপমাত্রায়); তাতে 
২০.৮ শতাংশ জল, ৭৯'২ শতাংশ শনকনো পদার্থ (১.৬২২ 
শতাংশ নাইক্রোজেনমূলক পদার্থ __ ক্যাঁসন বা পাঁনর ছানা, আ্যালব্মন, 
গ্রোব্নীমন; ১:৩৩ শতাংশ চার্ব; ৩৭.২ শতাংশ গ্রকোজ ও ল্যাক্টোজ 
সহ ৭৪৭ শতাংশ চিন; ২৫ শতাংশ ফ্রক্টোজ; এবং ১.৪ শতাংশ 
খাঁনজ লবণ)। পিরুস ও 78০10/55 2৩0$০০-এর মত মাধ্যমে টাক 
1হসেবে প্রয়োগ করার পর দুধ-মধতে কোন রকম আন্দিক রেখাজ্জীবাণু 
এবং টাইফাস ও প্যারাটাইফাস রোগের কোন ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায় নি। 
দুধ-সধ্ খুবই পুষ্টিকর, [বিশেষ করে জমবর্ধমান অশ্প্রত্যঙ্গের 
জন্য। সরাসাঁর কিংবা পানীয় হিসেবে তা গ্রহণ করা যায়। এক গ্লাস 
জলে (ষদু্ণ ?িংবা ঠাণ্ডা) দু' চামচ দুধ-থ মেশালে খুব চমতকার 
পানীয় তৈরী হয়। দুধ ও মধু _ দরয়েরই স্বাদ থাকে তাতে। 
দীর্ঘাদন ধরে এমনাকি খোলা পাত্রে দুধমধ্ু সংরক্ষণ করা যেতে পারে। 
মধুর মধ্যেকার সুমিষ্ট মাধ্যম ভিটামন, বিশেষ করে ভিটামিন ০. 
সংরক্ষণের জন্য খুবই ভাল। 
রক্ত (79509089০45) মধ্য: মৌম্ছিদের এন্টিবায়োটিক 
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বৈঁিষ্টাযুক্ত কৃত্রিম দ্রবণ খাইয়ে ষখন নতুন ধরনের মধ আবিজ্কার করা 
সম্ভব হুল তখন প্রশন দেখা দিল, আভ্যন্তরীণ অন্তপ্রবেশের (2721 
159502) ক্ষেত্রে মধ্দকে কাজে লাগানো যায় কি না। পরাক্ষা থেকে 
দেখা গেছে যে, ইউরোট্ট্রোপন মধ্যুর (৪নং) জীবাণুমুক্ত দ্রবণ খরগোশের 
দেহে শিরাভ্যন্তরীণ ইনজেকশনের সাহায্যে পৌনঃ পিক প্রয়োগ হলে 
ইনজেকশন প্রয়োগের সাথে সাথে শ্বাসপ্রশ্থাস বেড়ে যাওয়া ছাড়া অন্য 
কোন ব্যাধজ্জ লক্ষণ দেখা যায় না। দেখা গেছে যে, মধুর এ দ্রবণ 
সরাসার রক্তে অন্যপ্রাবষ্ট করা হলে তা খরগোশের সার্বক অবস্থার 
উপর হিতকর প্রভাব ফেলে এবং বিশেষ করে লোহিততকাঁণকার ক্রমব্াদ্ধি 
হয়ে থাকে। 

চান ও নসট্রেট রক্তের দ্রবণ থেকে তৈরী রক্তমধূর (১৩নং) 
পরাঁক্ষামূলক শিরাভ্যন্তরীণ ইনজেকশন থেকে আরও কৌত্‌্হলজনক 
ফলাফল পাওয়া গেছে। মধুর সাথে লোহিতকণিকা রক্তে অন্বপ্রাবষ্ট 
করা হলে তা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য 'হিতকর হওয়া উচিত। তাই আমরা 
আধকতর কার্যকর হবে এই বিবেচনায় কুকুরের শরাঁরে গ্রুকোজের 
ইনজেকশন প্রদানের প্রস্তাব কার, যা সামাঁয়কভাবে রক্তের গঠন-উপাদান 
বদলে দিয়ে ও তার পনরোৎপাঁত্ত ঘটাতে পারবে। ইউক্রেনের বোগোমোলেত 
পরীক্ষামূলক জীবাবিজ্ঞান ও রোগতত্বব ইনাস্টাটিউটে 1). 97051195053/2- 
এর তত্বাবধানে এ বিষয়ে পরাক্ষা চালানো হয়। যে কুকুরটিকে এই 
মধ্য দেওয়া হয়োছিল্‌, পরাক্ষান্তে তার অবস্থা সন্ভোষজনক ছিল। 
একই সময়ে নি়ল্ণনমদনা হিসেবে কিছু কুকুরকে গ্লুকোজ ইনজেকশন 
দেওয়া হয়েছিল। ফলাফলগলোর তুলনামূলক বিচারের সময় দেখা 
গেল যে, ১৩নং মধ গ্ুকোজের তুলনায় বেশ করে রক্তের প্নরোধপাদন 
সম্পন্ন করেছে। খুবই বোধগম্য ব্যাপার। কারণ, মধ্দতে রয়েছে জাঁটল 
সংস্ছতি ও গঠন সহ পুরো এক প্রস্ত পদার্থ যা কোষ ও তন্তুর কাজে 
আসে। ভাবষ্যত খামারের পশুদের চাকৎসায় যে রক্তমধ্ 
শিরাভ্যন্তরীণভাবে প্রয়োগ করা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং 
সম্ভবতঃ একাঁদন মানুষের চিকিংসাতেও তা কাজে লাগবে। 

ফল ও শ্যক-সবাজর রস এবং ভেষজ পদার্থের মধ্য: ১৯৪৬ 
সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে কিরাঘজিয়ার পার্বত্য অণ্চলের একটি 
মৌমাছি উদ্যানে আমরা ফল ও শাক-সবক্জির নানারকম ভিটামনষুক্ত 
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রস থেকে মধ্য তৈরীর জন্য মৌমাছিদের উদ্বদ্ধ কার। এই পন্হায় 
আমরা নিম্নীলাখত জাতের মধুগুুলো পেয়োছিলাম : 

৯. ব্যাকটেরিয়াফ্যাজ বহাাভিটামন মধ (৬৩ নং) -- এতে রয়েছে 
আমাশয়ের জীবাণু ধ্বংসকারী ব্যাকটোরয়াফ্যাজ এবং ভিটামিন 4 
চ, 2 ও 0) 

২. পোনাসালন বহু-ভিটামন মধু (৬৪ নং) _ এঁট পোনাসালন 
এবং ভিটামিন 4৯ 8, ৮৮১0 ও 10-এর দ্রবণ থেকে প্রদুত; 

৩. গাজর ও বাঁধাকাঁপর মধ (৬৫ নং) -- গান্জর ও বাঁধাকাঁপর রস 
থেকে প্রস্তুত; 

৪. ডিমের কুসম-ক্যালাসিয়াম-বহনভিষ্ামন মধু ৬৬ নং) _- ডিমের 
কুসুম, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং ভিটামিন 0, 2৮, % ও &.-এর দ্রবণ 
থেকে মোমাছি দ্বারা প্রস্তুত; 

৫. আমিষ বহ্যীভটামিন মধ্দ €৬৭ নং) -- ডিমের সাদা অংশ এবং 
ভিটামিন 0, ৮ 8 ও চ-এর দ্রবণ থেকে প্রস্তুত; 

৬. চকলেট বহযাভিটামন মধু (৬৮ নং) __ চকলেট, দুধ এবং 
ভিটামিন 4 1), ও ৮-এর দ্রবণ থেকে প্রস্তুত; 

৭. গোলাপ গোটা ও বাঁধাকাঁপ মধ্য ৬৬৯ নং) - রোজহিপ ও 
বাঁধাকপির রসের 'মশ্রণ থেকে প্রস্তৃত। 

৬. ব্ল্যাক কুরাস্ট (কালো আঙ্গুর) অধ (4০ নং) -. রাযাককুরান্ট-এর 
দ্রবণ থেকে তৈরা। 

তাঁরতরকারী -_ ক্ষেতের সবচেয়ে সস্তা ফসল, এমনাক আগাছার রস 
দিয়ে তৈরী মিষ্ট সিরাপ মৌমর্ছদের খেতে দিয়ে উচ্চু মারার পৃশ্টিকর 
মধুও আমরা পেয়োছি। এই ধরনের কৃত্রিম দ্ুবণে এমন অনেক পদার্থ 
থাকে যা মৌমাছিদের নিজেদের জন্যও ভাল। মিষ্টি কুমড়ার রসে 
গাজরের রসের মত প্রচুর পাঁরমাণ ভিটামিন 0. এবং রক্ত বা মায়ের 
দুধের চেয়ে দশ গ্ণেরও বেশী ভিটামিন 4 থাকে। গরুর খাঁটি দুধে 
যে পাঁরমাণ উপাভিটামিন 4 থাকে তার প্রায় ১৭ গুণ থাকে বাঁটের 
কাণ্ডে। উপভিটামিন £ ছাড়াও বাঁধাকপির পাতায় শুকরের যকৃতের 
তুলনায় চার গুণ বেশী ভিটামিন &% রেক্তরোধক) থাকে। নতুন গজানো 
টাটকা বিছ্নাট (7৩০) পাতায় যে উপাঁভটামিন 4 থাকে তা 
মাখনের তুলনায় দিগণ ও গরুর খাঁটি দুধের তুলনায় ৫৬ গুণ বোশ 
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কার্যকর। আদল, বাঁধাকাঁপির বাইরের নঁদককার পাতা, তরমনজ, টমেটো, 
ভুট্টার বোঁটা ও গোলাপগোটার রস থেকে উচ্চুমাত্ায় পুষ্টিকর মধ্য 
পাওয়া শিয়োছল। বাঁটমুলের রস, গোলাপগোটার তরল নির্যাস এবং 
চেরী "পাতার চোলাই রস মেশানো কৃত্রিম সুধা থেকে মৌমাছিরা 
বাঁউমূল মধ ও গোলাম্পগোটা মধু তৈরী করোছিল। চানর পারবে 
নষ্ট খাবার (সুগার গাম্পশন, প্রসেস-কৃত গ্রকোজ ইত্যাদি) কাজে লাগানো 
হয়। এই পন্হায় প্রস্তুত ৮২ নম্বর মধ্য দেখতে লাল, তিবে চেরীর মত 
মনোরম স্বাদগন্ধষূক্ত। খেয়ে অনেকে ভেবেছেন যে, শাষ্ট চোরর রসে 
তা তৈরী। 

[জিনসেং (01558) মধ: চীনা ওষুধশাস্তে জিনসেং (21724 
817518)-এর মৃূলকে অমূল্য নিরামক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। একে 
আঁডাহত করা হয় “ীবশ্বের বিস্ময় ও অমরত্বের উপহার' বলে। চীনাভাষায় 
জনসেং-এর অর্থ হল, 'মানব মূল'। এর অন্য নাম হচ্ছে জিনবাও বা 
'্বগাঁয় ওষাঁধ'। জিনসেং 4২7901০৩2৩-এর অন্তর্গত এবং দেখতে 
অনেকটা পার্সানপ গোজরবৎ উীন্তিদ)-এর মত। পাঁরচিত সব রকমের 
উীস্তদের সাথে এর গুণগত পার্থক্য আছে। 

চীনা, কোরীয় ও অন্যান্য এশীয় লোকেরা হাজার হাজার বছর ধরে 
জিনসেং ব্যবহার করে আসছে। জিনসেং-এর চোলাই করা রস বলকারক, 
উদ্দীপক ও প্রশা্তিদায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সব রকমের রোগের 
চিকিৎসায় এর হিতকর প্রভাব রয়েছে। চীন ও 'তব্বতে ল্লায়তন্মের 
রোগে জিনসেং মধূকে নিরামক হিসেবে সৃপ্যারশ করা হয়। নিনসেং-এর 
স্বাদ অপ্রীতিকর ও কষালো বলে এর 'নির্যাসের সাথে মধ্দ মেশানো 
হলে স্বাদগন্ধ উন্নত হয়। আমাদের চিন্তা ছিল, ত্বারত পদ্ধাততে 
জিনসেং মধ্য পাওয়া গেলে মধু ও জিনসেং আলাদা আলাদাভাবে 
জীবদেহে যতটুকু কার্যকর তার চেয়ে জিনসেংমধু আধকতর কার্যকর 
হবে। 

একাঁটি মৌমাছি বসাতিকে জিনসেং স.ধা দেওয়া হলে সাধারণ অবস্থার 
চেয়ে অনেক বোঁশ তৎপরতার সাথে রাণী মৌমাছি মধ্য কোষে ভিম 
পাড়তে লাগল। প্রথম দিকে এটা একটা ঝামেলা বলে মনে হল, কারণ 
মধ্মকোষগুলো মধুভার্ত না হয়ে ডিমে ভার্ত হতে লাগল আর 
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ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এঁ কারণে আমরা মৌচাক থেকে রাণাঁকে সায়ে 
দিলাম। কমাঁ মৌমাছিরা তখন কয়েকাঁদন ধরে কৃন্িম জিনসেং সুধা 
থেকে মধ্য তৈরী করল, রাণী যে নেই সেটা তারা খেয়ালই করল না। 
কিজু স্বাভাবক অবস্থা হলে সাথে সাথেই তারা রাণীর অনৃপাস্থিত 
টের পেয়ে যেত এবং তাঁর খোঁজে ব্যাতব্যস্ত হয়ে উঠত। এ থেকে আমাদের 
চিন্তায় এল যে, জিনসেং-এ কোন এক ধরনের হরমোন জাতীয় পদার্থ 
আছে যা সম্ভবতঃ উদ্দীপক কোঁশষ্ট্মান্ডিত। 

বন্য িনদেংএর মূলে যৌন্উদ্দীপক উপাদান আছে বলে ডাঃ 
7. [7 815080209 যে আভিমত পোষণ করেন তা সন্তকতঃ সঠিক। 
9809১518ও ঠিক একই মত পোষণ করে দদ্ধান্ত টেনেছেন যে, 
পজনসেংএ যৌনউদ্দীপক ক্ষমতা রয়েছে এবং তা মরদ ও সাদী 
ইশ্দুরের দেহে শিশকালেই যৌন অঙ্গের বিকাশকে ত্বরাণিকত করে। 
এই ক্রিয়াশীলতা শীত ও হেমন্তের মাসগ্িলতেই আধকতর কার্যকর 
হতে দেখা যায় 1০) 

কৃরিম সুধা গ্রুকোজজ দিয়ে তৈরী করা হয় বলে মধুকোষের মধ্যেই 
িনসেঙ মধুর দানা পড়ে। এই মধু অন্যান্য মধুর মত আঠালো নয়। 
তা সহজেই কাগজের মোড়কে বা কাটুনে সংরক্ষণ করা যায়। এর 
স্বাদ মনোরম ও সৌরভ রচিকর। একে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে 
হয়। তখন তা মধু ও মোমের পাতলা বিস্কুটের রূপ নেয় এবং ত্য 
'চাবয়ে থেতে হয়। 

পাইন মধ: এই মধু তৈরী হয় পাইনের পাতার তরল নির্যাস 
মেশানো চিনির ?সরাপ থেকে । শীতকালে ২১০ সে. বায়ু-তাপমান্রায় 
কাঁচের চাষঘরে পরাক্ষাগুলো চালানো হয়োছিল। মোৌমাছিরা খব দ্রুত 
মিম্ট তরল নির্যাসকে প্রক্রিয়ায় ফেলে মধু তৈরী করে মধ্কোষে রাখল। 
সাতদিন পরে দেখা গেল মধুকোষের একটা অংশ তারা ইতিমধ্যেই 
মোমবদ্ধ করে ফেলেছে। সচরাচর ধেমন করা হয়, কযেকাঁট কোষ থেকে 
মধু সাঁরয়ে নেওয়া হল। দেখা গেল, সবুজ আভাযুক্ত অন্বর রঙের 
এই মধুর স্বাদ মনোরম, তবে তাতে রয়েছে পাইন-আলকাতরার ক্ষণণ 
গন্ধ । 

সার শীতকাল ধরেই মৌমাছিদের কাজে লাগানো যেতে পারে । তবে 
হেমন্তের শুর; থেকেই তাদের রাখতে হবে উষ্ণ ঘরে যেন তাদের কাজকর্ম 
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বাধাপ্রাপ্ত না হয়। একবার যাঁদ কোন মৌমাছি বসাঁত শাতানদ্রায় আচ্ছন্ন 
হয়ে পড়ে তবে িছুতেই আর তাদেরকে শীতকালে ম্ধু বানানোর 
কাজে লাগানো যাবে না। 

পাইনের দ্রবণ খাইয়ে দেখা গেছে যে, পাইন দ্রবণ না দেওয়া নিয়ল্ুক 
মৌচাকগুলোর তুলনায় পরীক্ষাধীন মৌচাকগদুলোতে বাচ্চা-কাচ্চা 
বেড়েছে চারগুণ বোঁশ এবং মার্চ মাসেই তরুণ কর্ম মৌমাছিদের 
আবির্ভাব ঘটেছে। 

সরলবর্গাঁয় বৃক্ষের সচালো পাতাগাল ঘন ভিটামিন সমদ্ধ। পাইনের 
সরদ পাতায় আলুর তুলনায় দশগৃণ, আপেলের তুলনায় সাতগূণ ও 
লেবুর তুলনায় ৪ গৃণ বেশি ভিটামিন থাকে । শৃকরের যকৃতে ষতটা 
ভিটামিন ছু. থাকে পাইনের পাতায় থাকে তার দ্বিগুণ। এই পাতার 
উপাভটামন 4 শুকরের মাংসের তুলনায় একশ গৃণ ও রক্তের চেয়ে 
প্রায় ৮ গুণ বোশ। সর্বত্র পাইন, ফার ও স্প্রস-এর ষে প্রাচুর্য তার 
অর্থ হল ভিটামিন উপাদান সমৃদ্ধ নির্ধাস তৈরীর ক্ষেপ্পে কোন 
অস্দীবধাই নেই। এটা মৌমাছদের প্রলূন্ ক'রে দ্রুত ও সহজ 
্রাকরিয়ায় ভিটাঁমন সমৃদ্ধ মধু তৈরী সম্ভব করে তুলেছে। 


ত্বারত পদ্ধাতর স্যাবধা 


ভুত পদ্ধাত ব্যবহার করে সূনার্দন্ট রাসায়ানক ও জৈব গঠন- 
উপাদানের যে কোন ধরনের মধ্য পাওয়া সন্তব। এমনাক কুইনাইন, 
এন্টিবায়োটিক ইত্যাদির অপ্রাঁতিকর স্বাদ-গন্ধযুক্ত ওষ্দধ জাতীয় পদার্থ 
থেকেও মৌমাছিরা মধ তৈরী করবে। ওষুধের স্বাদ ও গন্ধের সাথে 
তাদেরকে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য প্রথম দিকে অল্প করে এগ্যাল 
[চাঁনর দ্রবণের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে এবং পরে একটু একটু করে 
তি বাঁড়য়ে দিতে হবে। এভাবে অপ্রীতিকর 'মাম্ট দুবণের প্রাত 
মোমাছিদের প্রাতবতাঁ ক্রিয়া দ্রুত গড়ে ওঠে (বলে আমাদের মনে হয়) 
এবং তারা চটপট তা থেকে মধু বানাতে শুরু করে? 

সোভিয়েত ইউনিয়নের দুর প্রাচ্য, ইউক্রেন, মধ্য এশিয়া, উরাল ও 
উন্যান্য অণ্চলে যে-সব পরীক্ষা চালানো হয় তা থেকে দেখা যায় যে, 
যে কোন আবহাওয়ায়, যে কোন ঝতুতে এবং মোগাছদের উপর যতই 
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চপ পড়ুক না কেন, সবন্তই মধ্‌ সংগ্রহের জন্য ত্বারত পদ্ধতি ব্যবহার 
করা চলে । এই পদ্ধাত আর্থক দিক থেকেও সুবিধাজনক ও খুবই 
পাঁরামিত ব্যয়সাপেক্ষ। কারণ, প্রস্ফুটিত সুধাময় উীন্তিদের তালাশে বের 
হুলে মৌমাছিদের ষে পাঁরমাণ খাবার লাগে এই পদ্ধাততে মোমাছিদের 
তার চেয়ে অনেক কম পাঁরমাণ কৃত্রিম সুধা দিতে হয়। হেমত্তের 
মাসগ্লোতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে শৃধ্দ যে প্রয়োজনীয় উপাদান 
যুক্ত মধু পাওয়া যায় তা নয় উপরন্তু, সারা শীতকাল ধরে মৌমাছিদের 
খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় টনকে-টন প্রাকীতক মধুও বাঁচানো সম্ভবপর 
হয়। মৌমাছি পালকরা লক্ষ্য করেছেন ষে, 'বাভন্ন ভিটামিন, ভেষজ, 
এন্টবায়োটিক ও ভোজ্য পদার্থ থেকে যে কৃত্রিম সুধা বানানো হয় তা 
মৌমাছিদের দেহের উপরও িতকর প্রভাব ফেলে। এর ফলে তাদের 
কজা, করার ক্ষমতা এবং বাইরের ক্ষতিকর উপাদান ও রোগ প্রাতরোধক 
শাক্ত বাদ্ধ পায়। 

ইঞ্ুুতিস্ক অণ্টলের মৌমাছি পালকরা ব্যাপকহারে যে-সমস্ত পরাক্ষা- 
ধিরীক্ষা চালয়োছল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ১৯৫৯ সালে 
ছি. 0106001805৩2085), এ অঞ্চলের সবচেয়ে সেরা খামার কাঁলানন 
যৌথ খামারের মৌমাছি পালক ০. 5. [%7০৩৪৮-এর পাওয়া ফলাফলের 
তথ্য প্রদান করেন। খামারের ৭০টি মৌমাছি বসতির মধ্যে ২০ট কে 
পরাক্ষায় কাজে লাগানো হয়েছিল। পরাক্ষাধীন মৌচাকগ্‌লোকে প্রাত 
গ্রপে পাঁচটি করে মোট চারাট গ্রুপে ভাগ করা হয়। তিনটি গ্রপকে 
২০ মে থেকে ১৫ জুন পর্যস্ত আতারক্ত পাঁরপূরক খাবার দেওয়া 
হয়। চতুর্থ (নিয়ন্তক) গ্রপাটকে আতিরিক্ত কিছুই দেওয়া হয়ান। 
প্রথম গ্রুপকে দৌনক ২০০ গ্রাম করে পেনাসালন যুক্ত চিনির [সিরাপ 
দেওয়া হল (১ কিলোগ্রাম চাঁন ও প্রাত লিটার পানতে ৫০ ০০০ 
পোনাসালন); শ্থিতীয় গ্রুপকে দৌনিক '২০০ গ্রাম করে টক খাবার 
(১:১৯ অনুপাতে প্রতি লিটারে ৭০০ 'মাঁজগ্রাম সাহীঘ্রক এসিড হুক্ত 
চিনির সিরাপ) দেওয়া হল; তৃতীয় গ্রুপটিকে শুধু সমপাঁরমাণ চানর 
সিরাপ খাওয়ানো হল। পুরো শীতকালটায় মৌমাছিদের খাওয়ান বাদ 
দিয়ে ৭০টি মোঁচাকের গড়পরতা ফলন হয়েছিল ৫০.৫ কিলোগ্রাম 
মধ্য ও ১: কিলোগ্রাম মোম। পরীক্ষাধীন মৌচাকগদলোর ফলন ছিল 
এই রকম পেড়ন্ত হিমেল বসন্তকে হিসেবে ধরে): প্রথম গ্রুপ - ৮২ 
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গিলোগ্রাম মধু ও ২ কিলোগ্রাম মোম; দ্বিতীয় গ্রুপ __ ৬৩ কিলোগ্রাম 
মধ্য ও ৯.৯ কিলোগ্রাম মোম; তৃতীয় গ্রুপ -_ ৫০ িলোগ্রাম মধু ও 
১.০ কিলোগ্রাম মোম এবং চতুর্থ গ্রুপ _ ২৫ িলোগ্রাম মধ ও 
০.৫ কিলোগ্রাম মোম। 

মস্কো পশচাকৎসা একাডেমীর প্রাণণীবজ্ঞান বিভাগ ৯৯৫৯ সালে 
৯২টি মৌচাক নিয়ে ডেট নিয়ন্ত্রক) পরাক্ষা চালানোর সময় এটা 
নিশ্চিতভাবে প্রাতপন্ন হল যে, ৩০০০০ 7. ঢ. পরিমাণ এস্টিবায়োটিক 
যুক্ত (পোনাসিলিন, বায়োমাইীসিন, ভিহাইড্রো-স্ট্রেপটোমাইসন কিংবা 
টেরামাইসন) 'চানির সিরাপ সপ্তাহে তিনবার করে মৌমাছদের দেওয়া 
হলে মৌচাকপ্রাত মধুর ফলন বেড়ে যায়। নিয়ল্্ক মৌচাকে (শুধ 
চিনির 1সরাপ দেওয়া হয়েছিল) মধুর ফলন যখন ১৯ কিলোগ্রাম 
তখন অন্য মৌচাকগ্দীলতে তা বেড়ে হল ৪১৬ থেকে ৫২ কিলোগ্রাম। 
১৯৬০ সালে তীঁমারয়াজেভ কষ একাডেমীর মৌখামারেও একই 
ধরনের ফলাফল পাওয়া যায়। ১৯৬১ সালে সাইবোরয়া ও মৌলদাভিয়ায় 
রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারগযালর মৌমাছিশালার ফলাফলও অন্রূপ 'ছিল। 
আরও দেখা যায় যে, এন্টবায়োটক দেওয়া হলে মৌমাছিরা দীর্ঘজীবী 
হয় আর রাণী মৌগাঁছ সাধারণ অবস্থার তুলনায় বৌশ করে ডিম পাড়ে। 


ওষ,ধ ও প্রাতিষ্বেধক হিসাবে মধ; 


তোর ছোট ডানা দুটো ডুবা এই মধুতে 
শোভন পালক তোর সিক্ত হোক তাঁর িস্টতায় 
হেথায় আনূরে তুই মহান শ্রন্টার 
সর্ব প্রাচুযময় অমৃত জ্ধা 
তা ঘুচিয়ে দেবে আমার বারের যন্রণা 


মূল্যবান পথা-উপাদান হিসেবে শুধ্য নয়, নিরাময়কারী ও 
প্রাতষেধক ওষুধ গহসেবেও বহুকাল ধরে ভেষজশাস্তে মধুর ব্যবহার 
প্রচালত আছে। খাীম্টপূর্ ১৬৫৩-১৫৫০ অব্দের মত সুদূর অতাঁতে 
মিশরের সবচেয়ে প্রান ভেষজ প্যাঁপরাস লাপিতে ইংগিত পাওয়া যায় 
ধৈ, তখন ক্ষত নিরাময়ে, প্রপ্রাব হওয়ানো ও পেটের আরামের জনা মধ 
ব্যবহারের চল ছিল। মেসোপটেমিয়া ও আ্যাসীরয়্াতেও ক্ষত নিরাময়ে 
মধ; ব্যবহৃত হত। অস্মর-বাণ৭-পালের গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত ফলকে লাখত 
প্রাতষেধকসমূহের মধ্যে মধুর উল্লেখ ছিল। 

ভেষজ শাস্তে মনে করা হত যে, ভারতীয় মধ্দ একাধারে নিরামক 
ও বলবর্ধক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। “আনন্দদায়ক ও “যৌবন 
সংরক্ষক' হিসেবে যে-সব টাক ব্যবহারের স্মপাঁরশ করা হত, মূলতঃ 
তৈরী হত মধ্য দিয়ে। আর কোন খাবারে প্রধান খাদ্যবস্তু হিসেবে মধ 
ও দুধ থাকলে তাকে দীর্ঘয়ুদায়ক খাবার হিসাবে ভাবা হত। 

প্রাচীন গ্রাসে মধুকে প্রকৃতির অন্যতম মূল্যবান দান হিসেবে 
বিবেচনা করা হত। ভালোভাবে বাঁচা ও সসস্থ্য বজায় রাখার উপায় 
সম্পর্কে পরামর্শ চাওয়া হলে পরমাণ্তত্বের জনক গ্রীক দার্শীনক 
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ডেমোক্রিটাস বলতেন, বাইরে তেলের প্রলেপ আর ভেতরে মধ্য প্রলেপ 
দেওয়ার কথা। মহান গ্রীক চিকিৎদক হিপোক্রেটস বহু? রকম রোগে 
ব্যাপক ভাবে মধ: ব্যবহারের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে সফল হয়েছেন। 'তাঁন 
ঘলেছেন, অন্যান্য খ্বারের সাথে মধু ব্যবহার প্যাম্টকর এবং তা গায়ের 
রং উজ্জ্বল করে। বাশন্ট রোমান চিকিৎসক গ্যালেন মধূকে 
সর্বরেগেহর বলে বিবেচনা করতেন। নানা রকম বিষক্রিয়ায়, আ্বিক 
প্রদাহে এবং বিশেষ করে পচনশীল মুখাঁববরের পাঁড়ায় তান মধ 
ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন। 

পরবতর্শকালে আরব প্রাচ্য চিকিৎসকরা ব্যাপক হারে মধুর ব্যবহার 
করেন। মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা ?াবশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত ইব্‌ন সিনা 
(বো আভাঁসনা) তাঁর 'কানোন'-এ যে অসংখ্য ব্যবস্থাপন্ন দেন তার 
উপকরণের মধ্যে মধ ও মোম অন্তভূক্ত ছিল। পন্ডিত ও দার্শীনকরা 
যে ভেষজ জাউ খেতেন সে সম্পকে তান 'লখেছেন, 'সার্দতে তা 
আপনার উপকারে আসবে, আপনাকে প্রফুল্ল করে তুলবে, নিজেকে 
পুরোপ্যীর কর্মক্ষম মনে হবে ও তা খাবারের পাঁরপাক সহজতর করে, 
পেটে বাতাস হয় না ও ক্ষ:ধা বাড়ায়। এ যেন ঠিক যৌবন ধরে রাখা । তা 
স্মরণশাক্ত ভালো করে, ব্দ্ধিকে তীক্ষ্ন করে, কথায় ফোয়ারা 
তোলে... । মধুর শোষণ গুণ রয়েছে বলে তান মনে করতেন। ক্ষত 
নিরাময়ের জন্য তান জল ব্যাতরেকে শুধ্‌ মধ্য ও গমের আটা "দিয়ে 
তৈরশ একরকম পাতলা বিস্কুট (109) ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন। 
ক্ষতের উপারভাগে তা লাগিয়ে রেখে বারো ঘণ্টা অন্তর বদলাতে হত। 
নতুন কোষকলা না গজানো পর্যন্ত এই রীতিতে 'চাকৎসা চালিয়ে যেতে 
হত। ইব্‌নে সিনা আরও িখেছেন, জীবাণ্দদুষ্ট গভীর ক্ষতে মধ্দ 
বেশ .ফলদায়ক। 

লোকজ উষধেও মধদকে একটি গ্রত্বপূর্ণ প্রতিষেধক বলে বিবেচনা 
করা হত। গহপোরেটস িখেছেন, “নিরাময়ের জন্য কোন্‌ জিনিসটা 
ভাল তা পাধারণ লোককে জিজ্ঞেস করায় ভয়ের কিছুই নেই; কারণ, 
আমার বিশ্বাস, ভেষজকলার আবিস্কার মোটামদর্টি এভাবেই হয়েছে। 
পর্যবেক্ষণ ও লোক প্রজ্ঞার (6০1. %750001) মধ্য দিয়ে মানুষ কালে 
কালে বহু মূল্যবান আবিদ্কার করেছে যা ভেষজাঁবিদ্যা ও রোগ নিরাময় 
কৌশলের উন্তরোস্তর অগ্রন্থীত সাধন করেছে। ফক্তরপ্নোভ, আডোনিস, 
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কুইনাইন, আফিম, আ্যাট্রোফন, কোকেন ও অন্যান্য রোগবারক ওষুধ 
দেশী ভেষজশাস্ত থেকেই এসেছে। 

আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষয ও পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে, 
মধ্কে রোগ 'নরামক হিসেবে বিবেচনা করাই য্যাক্তসঙ্গত। কী কারণে 
এটা নিরাময়কঃ মূল কারণ হলো এর গ্রুকোজ যা হৃৎসংবহনতন্কে 
প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। এ ছাড়াও মধুতে রয়েছে অন্যান্য বহু 
উপাদান যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ প্রাতরোধক ক্ষমতা বাড়ায়। 


ক্ষতের চাকৎসা 


লোকজ ওষুধে ও সুদূর অতীত কালে ক্ষত নিরাময়ে মধু ব্যবহৃত 
হত। 'প্রনী লিখেছেন যে, সংক্রামত ক্ষতে ও মুখের ঘা"য়ে মধ্য যুক্ত 
চার্ব বেশ উপকারী । মধ্যযুগে মধু যুক্ত ওয়েফার ব্যবহার করে আভাঁনা 
(ইবূন 1সনা) যে ক্ষত সাঁরয়েছেন তা আগেই বলা হয়েছে। মধ্যযূগের 
রাশিয়ায় ক্ষত নিরাময়ে পাইন আলকাতরা ও মধু দিয়ে তৈরী মলম 
লাগান হত। রোগের প্রাতকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রাচীন বশী 
পাশ্ডুলাপতে প্রায়ই বলা হয়েছে: 'মধু ক্ষতের দর্গন্ধ দুর করে। 
পরবতর্শকালে ক্ষতের নিরাময়ে ব্যাপকভাবে মধু ও মাছের তেলের 
ব্যবহার হয়েছে। এতে দশ-বারো দন পরে ক্ষত নিরাময় হত, 
তবে ক্ষতাঁচহ থেকে যেত। 

১৯৩৮ সালে সোভিয়েত শল্য চাঁকৎসক ইয়া, ম. ক্রানৎস্কি 
সংক্রামত ও অপ্পাচত ক্ষতে আক্রান্ত ৪৮ জন রোগীকে মধ ও চার্বর 
মলম দিয়ে ভাল ফল পান।”) পাঁচ দিন পর ৯০ শতাংশ রোগীর 
দেহের বিনষ্ট কোষকলা অপস্যারত হতে থাকে এবং সে জায়গায় নতুন 
উপাঁঝাল্লি গাঁজয়ে ওঠে। এ থেকে ক্রিনিরধাসকর সিদ্ধান্ত, ক্ষতে 
গ্রুটাথওনের উল্লেখযোগ্য বাদ্ধ ঘটিয়ে মধু ক্ষত নিরাময়ে সাহাষ্য করে 
অে্গ-প্রত্যঙ্গের জারন-বিজারন প্রক্িয়ায় গ্রুটাথিওনের ভূমিকা গদরুত্বপূর্ণ 
এবং তা কোধবৃদ্ধি ও কোষ ?বভাজন ত্বরান্বিত করে)। 

১৯৪৬ সালে অধ্যাপক স. আ. স্মিরলভ (তোমস্ক মোডক্যাল 
ইনাস্টাটিউট) মধ; প্রয়োগ করে ৭৫ জন রোগীর গ্দালাবদ্ধ-ক্ষতের 
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চাকংসা করে দেখতে পান যে, মধু ক্ষতের কোষকলা বৃদ্ধকে ত্বরানি5ত 
করে|) 

ডান্তার ও শল্য চাকংসকদের আরও বহু আঁভজ্ঞতার কথা এখানে 
উদাহরণ হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। বহশ্রদ্ধেয় ইউন্রেনীয় চিকিৎসক 
আ. স. ব্দদাই তাঁর গ্রামীন চিকিৎসায় ৮০ গ্রাম মধু, ২০ গ্রম মাছের 
তেল ও ৩ গ্রাম জেরেফর্ম যুক্ত মলম দিয়ে ধার নিরাময়শল ক্ষত 
ও আলসারের চিকিৎসা করেছেন। মধু ও জেরোফর্ম হামানদিস্তায়. পিষে 
মাছের তেল ভালভাবে মাশয়ে এই মলম তৈরী করা হয়।:) খুব 
সম্প্রাত আম [নিজেও মধু ও সাম্মাদ্রক বাকপ্রোন-এর তেল মেশানো 
লবণ লাগিয়ে পরাক্ষা করে দেখোছ, তা আঁধকতর কার্যকর । তবে মাছের 
তেল ও জেরোফর্ম অনেকের ক্ষেত্রেই _ এলার্জ। 

১৯৪৬ সালে 4 7. 0৩009 একটি উদবাসন হাসপাতালে 
তাড়িত সঞ্চারত (০1০০05০1055) মধু দিয়ে কিছ রোগীর অবশ 
ক্ষত চাকৎসা করেন বলে জানা যায়।* গ্যালবদ্ধ ক্ষত, আস্থৃভঙ্গ ও 
আস্ছিমজ্জাপ্রদাহে জাঁটল অবস্থায় উপনীত ৩৫ জন রোগাঁকে পর্যবেক্ষণ 
করে দেখা গেছে যে, মধদূর জড়িত সপ্চারণ ক্ষতাঙ্কুরের বিকাশ তৎপরতাকে 
প্রভাবত করে। চিকৎসার পর দেখা গেল পুজময় রক্তশৃন্য তুলতুলে 
কণায় ঢাকা ক্ষত পাঁরস্কার হয়ে উঠেছে, স্বচ্ছন্দে তাতে রক্ত সণ্টালত 
হচ্ছে এবং সেগুলো সেরে উঠতে শর; করেছে। 


মধ; প্রশ্বাসন 


উর্ধ শ্বাসনালীতে মধ প্রশ্থাসনে জল নিরামায্িক ফল পাওয়া যায়। 
ডাঃ ইয়া. কিসেলস্টেইন-এর পর্যবেক্ষণের ষে প্রাতবেদন ১৯১১৮ সালে 
প্রকাশিত হয়েছে তা বেশ চমকপ্রদ। সাধারণ শ্বাসগ্রহণ যন্তকে তানি 
জলায় দ্রবণ পরমাণুকনায় পাঁরবার্তত করার উপষোগী করে নেন এবং 
তার সাহায্যে প্রশ্থাসনে মধুর ১০ শতাংশ দ্রবণ ব্যবহার করেন। চিকিৎসার 
প্রতিটি পর্যায়কাল ছিল পাঁচ '্মীনট। ৩২ বংসর বয়স্ক তাঁর একজন 
রোগী বহু বছর ধরে গলাবলের শচ্কতার় কষ্ট পাচ্ছিল এবং তার 
কন্ট্বর হারিয়ে ফেলেছিল। তার নাঁসকার গ্লেম্মাঝাল্প ও গলাবলের 
পশ্চাদভাগ কমবেশি স্বাভাবক থাকলেও স্বরযন্তের ববাল্লা ও 


১৯০ 


স্বাসনালীর উপারভাগ প:ুজবোৎপাদী মামড়ীতে ঢাকা পড়ে। সাতবার 
শ্বাস নেওয়ার পর দেখা গেল, রোগী ভাল বোধ করছে এবং তার মামড়ী 
ও ফ্যাঁসফেসেভাবে চলে গেছে। 

মধ প্রশ্বাসন প্রক্রিয়ায় যে ২০ জনের চিকিৎস্ম করা হয়েছিল তাদের 
মধ্যে দ্'জনের কোন অগ্রগাঁত দেখা যায়ান। মধ; প্রশ্বাসন শুর করার 
আগেও সংশ্লিষ্ট সব কজন রোগীকে পর্যবেক্ষণে রেখে প্রচালত সাধারণ 
ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল এবং তাতে উল্লেখযোগ্য কোন 
অগ্রগাঁত চোখে পড়োনি। 

শ্বাসের সাথে শুধু গ্রহণ করা হলে মধ নাঁসকা ও গলার 
স্সেম্মাঝিল্লিতে কাজ করে না, ফুসফুসের বায়দকন্দরেও (এর মধ্য দিয়েই 
তা রক্তে প্রবেশ করে) তা কার্যকর প্রভাব ফেলে। এইভাবে তা যেমন 
স্থানীয়ভাবে ব্যাকটোরিয়া নাশকের কাজ করে, তেমনি (সাধারণভাবে 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাদ্ধতেও সাহায্য করে। ডাঃ কিসেলস্টেইন মধ? প্রশ্বাসনের 
নিরামায়ক কার্যকারিতার কারণ হিসেবে মধুর মধ্যেকার যে ভিটামিনকে 
ধরে [নয়োছলেন, তা সঠিক নয়. আর সাঁত্য বলতে ক এর মধ্যে 
ভিটামিনের মান্রাও কম। আমরা তাই ভিটামিন 0, 7 ও 4 
সমৃদ্ধ ৫ ও ৯০ শতাংশ মধ্দর দ্রবণ দিয়ে পরাক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত 
নিলাম। আঁজত ফলাফল আমাদের প্রত্যাশাকে বিপুলভাবে ছাড়িয়ে 
গেল আর যে-সব রোগীকে এভাবে 'চাকৎসা করা হল তারা আরও 
দূত সংন্ছ হয়ে উঠল। ১৯৬৭ সালে কৃূলগেরাঁয় চিকিৎসক শ্তমোইর 
ম্লাদেনৃভ উধর্ণ শ্বাসনালীর রোগে আল্ান্ত রোগীদের 'চাকৎসায় মধু 
প্রশ্বাসন পদ্ধাত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে সফল হয়োছলেন বলে জানা 
যায়।*গ) মধ প্রশ্বাসন বাঁড়তেও সহজে করা যায়। তবে অবশ্যই 
ডাক্তারের তত্বাবধানে তা হতে হবে। 

প্রাচীন কাল থেকে সার্দ জাতাঁয় রোগের সর্বরোগহর দাওয়াই 
হিসেবে মধুর স্খ্যাতি আছে। তবে এ গুণ আলাদা করে কেবল 
মধুর নয়, অন্য খাদ্য বা অন্য ওষুধের সাথে মাঁলয়েই। কেউ ঠাণ্ডায় 
কষ্ট পেলে তাকে ঈষদুফ দুধের সাথে ৫১ গ্রাস দুধে এক টোধল- 
চামচ মধু) গকংবা লেবুর রসের (১০০ গ্রাম মধুর সাথে ১টি লেবুর রস) 
সাথে মধ খেতে দেওয়া হত। একাঁট ভাল প্রাতিকারক হচ্ছে ১:৯১ 
অনুপাতে সাঁজনার রস ও মধুর সিরাপ । 


৯১১ 


ঠান্ডার জন্যে রোগীকে মধ্য খেতে দেওয়া হলে রোগশর উাঁচত 
বিছানায় শয়ে, আর না হয় অন্ততঃ বাড়ি থেকে বের না হওয়া। 
কারণ, মধ খেলে প্রচুর ঘাম হয়। বিশেষ করে [লল্ডেন মধু বেশ ভাল 
জাতের ঘর্মনঃসারক। ফুসফুসের রোগে স্মরণাতীত কাল থেকেই মধ্যর 
ব্যবহার চলে আসছে। হিপোক্রাটিস ছিখেছেন, 'মধ্দ কফ্‌ সারায় এবং 
কাশি প্রশমিত করে'। ইবনে সিনা ষক্ষয্ারোগের প্রাথথামক অবস্থায় 
রোগীকে মধ্য ও গোলাপ-পাপাঁড়র মিশ্রণ খেতে দিতেন। মধ্যাহ্নের 
আগে এটা ব্যবহার করলে বোঁশ উপকার পাওয়া ষায় বলে তাঁর ধারণা 
ছিল। তিনি আরও মনে করতেন, হেজেল বাদাম ও মধ পুরোনো 
কাশরোগে উপকারী এবং তা গ্লেম্মা নির্গমন সহজতর করে। 

সপ্তদশ শতকের রুশী ভেষজ চিকিৎসার সংকলনে আমরা পড়েছি, 
“মধ্য স্বর্গাঁয় শাশর-মেশানো রস। চমৎকার আবহাওয়ায় মৌমাছরা 
স্ঃরাঁভত ফুল থেকে তা আহরণ করে এবং 'বাভন্ন রোগের চিকিৎসায় 
তার নরাময়কর অনেক গুণ বয়েছে।' 

“মধ্য ক্ষতকে দরগর্ধ-মুক্ত করে, আক্ষিগোলকে প্রলেপ হিসেবে দেওয়া 
ছলে লোকে তন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা পায়, তা মুখের ঘা নিরাময় করে, 
প্রশ্রাব স্বাভাবক করে, আন্তিক ক্রিয়াকলাপ সহজ-স্বাভাবক রাখে, 
কাশির উপশম ঘটায়, পাগলা কুকুরের কামড় ও বিষাক্ত কামড় 'নরাময় 
করে। গভীর ক্ষতেও তা ভাল কাজ দেয়। উপরস্ত, তা ফুস্‌্ফুস্‌ ও 
আভ্যন্তরীণ আস্মিসাদ্ধর রোগেরও প্রাতকারক।' 

এই প্রাচীন সারগ্রন্ছগ্লিতে মধুকে সব বয়েসের লোকের জন্য 
উপকারী ওষুধ বলে বর্ণনা করা হয়েছ। “শশুদের এবং বৃদ্ধ লোকদের 
এমনাক গর্ভবতী স্বীলোকদের বন্য মধু দেওয়াতে ভয়ের কিছ নেই। 
কারণ, বন্যমধু গর্ভীস্থত সন্তানের জন্য মোটেও ক্ষতিকর নয়।' রাশিয়ায় 
লোকজ 'চাকংসায় কোন কোন চর্মরোগে মধুর ব্যবহার ছিল”) 
দেওয়া হোক না কেন, এ রোগের 'চাঁকৎসায় মধুর কোন স্বানার্দস্ট 
প্রীতকারক গুণ নেই। এখানে শুধু উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে বলকারক 
হওয়ায় মধু যক্ষরার সংক্রমণের বিরুদ্ধে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাহায্য করে। 
ফুস্ফুসের পজাশয়ের (9১5০5) 'চাকৎসার 'বাভন্ন পদ্ধাতির তুলনামূলক 
পর্যবেক্ষণ থেকে এবং কিয়েভ মোঁডক্যাল ইনাস্টাটউটের অধ্যাপক ফ. আ. 


১৯১২ 


উাদন্সেভ-এর '্রিনকে রোগীদের চিকিৎসার ফলাফল লক্ষ্য করে 
আমরা এই মতে উপনীত হয়েছি*। তিনজন রোগীকে দৌনক ১০০ 
থেকে ১৪০ গ্রাম মধ দিয়ে বেশ উন্নতি লক্ষ্য করা গেল। তারা আগের 
'চেয়ে ভাল বোধ করতে লাগল, তাদের ক্ষুধা বেড়ে গেল, ওজনও বাড়তে 
থাকল। রক্তাণ্ বা হিমোগ্পোবন বাদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে লোহিত 
কণিকার অবক্ষেপণের হার (£- ও. 1.) হাস পেল। দেখা গেল আগের 
চেয়ে তাদের কাঁশ ও কফের পাঁরমাণ কমে এসেছে, রাতের চেয়ে দিনের 
বেলা তাদের প্রস্রাব বেড়ে গিয়েছে (মধু প্রয়োগের আগে আবগ্থা এর 
ধিবপরীত ছিল), পাকান্ত্িক (843050106510থ]) নাল'তেও হিতকর 
প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। 


মধ্য এবং হতাপন্ড 


হৃৎপিণ্ডের পেশী নিরস্তর কর্মরত থাকে বলে নিঃশোঁষত শক্ত 
পুনর্দদ্ধারের জন্য গ্রদুকোজ দরকার হয়। শারীরবৃত্তীয় লবণ-দ্রবণে খুব 
সামান্য পারমাণ গ্রকোজ (০.১ শতাংশ) মাশয়ে যাঁদ তাতে 'বাচ্ছন্ন 
কোন হৃৎপণ্ড ডুবয়ে রাখা হয় তবে তা দেহের বাইরে থাকলেও 
চারাঁদন ধরে সাক্রয়ভাবে কাজ করে যেতে পারে। 

হৃতীপন্ডের উপর মধুর কার্যকর প্রভাবের কারণ _ তাতে সহজে 
আত্মীকরণযোগ্য গ্রকোজ থাকে । লক্ষ্য করা গেছে যে (1০০১৪14), 
বিভিন্ন ধরনের হৃৎরোগে আক্রান্ত দুর্বল হৃংপেশনীর উপর মধু মূল্যবান 
প্রভাব ফেলে। 

জাবদেহে জ্রক্টোজ বা মধু অন্দাবদ্ধ করে হতাপশ্ডের ক্রিয়াকলাপ 
উন্নত করা হয় বলে বহ;মূত্র রোগীদের পক্ষেও মধু খাওয়া সম্ভব। 
হংপণ্ডের ক্রিয়াকলাপের উপর যে-সব রোগের নিরাময় দর্ভর করে 
সে-সব রোগের চিকিৎসায় ডিজিটািস ফে্সপ্লোভ উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত 
স্টষধ _ অনুবাদক) দেওয়ার সময় মধুর কথা ভোলা উচিৎ নয়। 
কারণ, তা দেওয়া হলে হতাপন্ড শুধু উদ্দীপ্তই হয় না, পৃণ্টিও পায়। 
মধু শিরাগযীলকে প্রসারিত করে এবং করোন্যার ধমনীর রক্ত সপ্গালনকে 
উন্নত করে। দশর্ঘাদন ধরে মধু খেতে দলে (দৈনিক ৫০ থেকে ১৪০-_ 
গড়ে ৭০ গ্রাম মধ এক থেকে দুই মাস যাবং) হখরোগ' আপনা-আপান 
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বেশ সুস্থ বোধ করে, তাদের রক্তের উপাদান স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে 
আসে, 'হিমোগ্পোবিনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং হৎসংবহন নালিকার 
পেশীটানের উন্নাত হয়। 


মধ; এবং পারপাক 


একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে, মধ্ুই পাকস্থলীর সবচেয়ে ভাল সৃহাদ। 
পরিপকে ত্রিয়ায় মধুর উপকারিতার উল্লেখ চিকিৎসাশাস্বেও দেখা যায়। 
বিশেষতঃ তা খুব ভাল বিরেচক এবং তা নিয়ামত ব্যবহার করলে 
পাকান্িক নালী স্বাভাবক ও কর্মতৎপর থাকে। 

আহারের পর খাদ্য দুই থেকে তিন ঘণ্টা অথবা তারও বেশি সময় 
ধরে পাকস্থলীতে থাকে । এই সময় তার উপর চলে পাচক রসের ব্রিয়া। 
পর্যবেক্ষণে) দেখা গেছে যে, শুধু বেরিয়াম সালফেটের চেয়ে 
খেলে মধ পাকস্থলীর আতি অন্লতা কমিয়ে দেয়। আমাদের 
নিজস্ব পর্যবেক্ষণে*) দেখা গেছে যে, শহ্ধু বেরিয়াম সালফেটের চেয়ে 
মধনযদক্ত বোরয়াম-খাদ্য পাকস্থলীতে এক থেকে দ?'ঘণ্টা বৌশ থাকে 
এবং এক্স-রে প্লেটে অঙ্গের পাঁরলেখও স্পম্টতর হয়। ক্রান্ম ও বৃহদন্ত্ 
ধদয়ে বেরিয়াম-খাদ্যের গমন পথের চিত্র খাঁটি বোঁরয়াম-খাদ্য [কিংবা 'চান 
সহ বোরয়াম-খাদ্যের ক্ষেত্রে যেমন, মধসহ বোরয়াম-খাদ্যের ক্ষেত্রেও হনবহদ 
একই রকম। পাকান্তের কয়েক রকম রোগ যেমন: পাকস্থলীর ক্ষত বা 
প্রদাহের মত আত অম্দতার লক্ষণ যুক্ত রোগের চিকংসায় মধ ওষধ 
হিসেবে কিংবা পথ্যের অন্যবঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ১৯২৪ 
সালে ডাঃ ভ. প. গ্রিগারয়েভ-এর চিকিৎসাধধীন নিদানিক পর্যবেক্ষণের 
পর্যায়ে একজন রোগীর আতিঅম্লতার প্রাতকারে মধ্যই ছিল একমাত্র 
ওষুধ ।) ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে ইব্কুত্স্ক মেডিক্যাল 
ইন্াস্টাটউটের ক্লিনিকে পাকস্থলীর আলসার রোগে আক্রান্ত ৬০০ 
রোগীকে মধু দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। ম. ল. খোতাঁকনা (১৯৫৩) 
সর্বাধিক লক্ষণ য্যক্ত ৩০২টি রোগীর চাকৎসার কর্মধারা বর্ণনা 
করেছেন: ৭৬ জনের (৩৪.৩ শতাংশ) আতিঅন্লতা ছিল; ৬৭ জন 
€৩০-২ শতাংশ) ছিল স্বাভাবিক; &৪ জনের (২৪-৭ শতাংশ) অম্দতা 
ছিল উনমান্রার (5/9778]) এবং ২৪ জনের (১০-৮ শতাংশ) অম্লতার 
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কোন ব্যাপার ছিল না। প্রচালত পথ্য ও ওষুধ দেওয়ার পর ৬১ শতাংশ 
রোগ সুস্থ হয়ে উঠল, কিন্তু ৯৮ শতাংশের ব্যথা তখনও গেল না; 
কিন্তু যখন মধ দেওয়া হলো, দেখা গেল ৭৯৭ থেকে ৮৪.২ শতাংশ 
রোগী ভাল হয়ে উঠেছে, যাঁদও চিকিৎসা শেষে ৫.৯ শতাংশের বাথা 
যায় নি। এক্স-রে থেকে পরিস্কার হল, প্রচালিত চাকংসায় ২৯ শতাংশ 
রোগ আলসার থেকে আরোগ্য লাভ করে নিরাময় হয়েছিল, পক্ষান্তরে 
৫৯২ শতাংশ রোগা পাীড়ামুক্ত হয়েছে মধু খেয়ে। যাদের মধ দেওয়া 
হয়েছিল তাদের গড়পড়তা হাসপাতাল-বাসের সময়কালও ছিল 
তুলনামূলকভাবে কম। তাদের সামাগ্রক শারীরিক উন্নাত লক্ষ্য করা 
িয়েছিল: যেমন রোগীদের ওজন বেড়ে যায়, রক্তের উপাদানের উন্নতি 
হয়, আশ্বিক অন্লত স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং ক্সায়ূতন্ত সাস্থৃত হয়। 
রোগণীরা ধার-স্ছির, হাসিখ্যাশ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। মস্কোর অস্নাউমভ 
হাসপাতালের খাদ্া-পথ্যাবদ্যা বভাগের চিউলার ও আঁর্খপোভা ১৫৫ 
জন আলসার রোগীর উপর মধুর প্রাতিন্রিয়া পরাক্ষা করে দেখেন।*) 
তাদের পর্যববেক্ষণ থেকে দেখা যায় ষে, অন্লতা ও আন্তরিক রসের 
নঃসারণকে মধ্য স্বভাঁবক অবস্থায় ফারয়ে আনে, রোগীর বুকজবালা 
ও ঢেকুর তোলা দুর হয় এবং পেশীর খিল ধরা বন্ধ হয় ইত্যাদি। 

আলমসারের 1চাকৎসায় মধুর প্রভাব দ'রকম : ক) স্থানিক প্রভাব -_ 
অন্দের মিউকোসার বাঁহভাগ নিরাময়ে সাহাষ্য করা, আর খ) সামাগ্রক 
প্রভাব _ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, [বিশেষ করে ক্ষায়ূতন্দের (আল্ঘিক ও 
ডুয়োডেনাল আলসার বাঁদ্ধ পাওয়ার কারণে এগ্বালর গ্রাহক অঙ্গ 
যথাযথ ভাবে কার্ধক্ষম থাকেন্ম _ এ দিক থেকে ল্লায়ুূতল্মের ব্যাপারটা 
খনবই গবরুত্বপূর্ণ) বিকাশ সাধন। 

আলসারের 'চাঁকৎসায় আহারের ৯০ 'মানট থেকে দ'ঘণ্টা আগে 
অথবা তিন ঘণ্টা পরে মধু খাওয়া উচিত। সকালের নাশৃতার ও 
দুপুরের খাবারের দেড় কি দু'ঘণ্টা আগে এবং রাতের খাবারের তিন 
ঘন্টা পরে মধ; খেলে আরও ভাল হয়। খাওয়ার আগে মধ, ঈষদুফ 
সিদ্ধ জলে মাঁশয়ে নেওয়া উচিত। এভাবে খেলে তা পাকস্থলীর 
ভেতরের শ্লেম্মাকে তরলায়ত করে ও অন্লতা কমায় এবং তা অন্বের 
উপদাহ না ঘাঁটয়ে দ্রুত হজম হয়। পক্ষান্তরে মধুর ঠাণ্ডা দ্রবণ অন্দতা 
বাঁড়য়ে দেয়, পাকস্থলীর খাদ্যবস্ু পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটায় এবং অন্বে 
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উপদাহ সান্ট করে। আহারের ঠিক আগেভাগে মধ্য খেলে তাতে 
আন্তরিক রসের নিঃসারণ বৃদ্ধি পায়। জীবদেহের সমস্ত প্রধান প্রধান 
প্রক্রিয়ায় যেমন, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চার্ব, ভিটামিন ও হরমোন 
ইত্যাঁদর রূপান্তর ক্রিয়ায় সায় ভূমিকা পালন করে বলে যকৃতকে 
যথার্থই জীবদেহের রাসায়নিক পরীক্ষাগার বলা হয়ে থাকে। যকৃতেই 
এনজাইমগ্লোর উৎপাত্ত এবং এখানেই ক্যারোটিন রুস্পান্তারত হয় 
ভিটামিন £-তে। এখানে ভিটামিন ৮-এর সহায়তায় প্রোপ্রোমবন রেক্ত 
জমাট বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় একটি পদার্থ) উৎপান্ত লাভ করে এবং 
এনডোক্রিন গ্রান্হির দ্বারা সৃম্ট হরামোনগুলো নতুন গুণের আঁধকারী 
হয়। 

যকৃতের রোগের চিকিৎসার বহনকাল ধরে লোকজ ওষ্যধে মধু 
ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর রাসায়নিক উপাদান বিশেষ করে গ্লুকোজের 
অবস্থানহই এই উপকারাীতার কারণ। গ্রকোজ শুধু যকৃতের কোষকলার 
খাদ্য যোগায় না, তার গ্লাইকোজেনের সপ্চয়ও বাঁড়য়ে তেলে এবং 
কোষকলার প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া উন্নত করে। ব্যাকটোরয়া-বষের ক্ষাতকর 
প্রভাব থেকে মুক্ত করার কাজে যকৃত পারগ্রাবকের কাজ করে। সংদ্রমণ 
প্রীতরোধে জীবদেহের সহিষ্ণুতা বাদ্ধর জন্য গ্রাইকোজেন মকৃতের 
কাজকে আরও সক্রিয় করতে সহায়তা করে। যকৃতের রোগের 'নদানক 
চাকংসায় সাধারণতঃ গ্রকোজের শিরাভ্যস্তরীণ ইনজেকশন দেওয়া 
হয়ে থাকে। 

ছানা, জাউ, বাকউইট বা বালীসদ্ধ, আপেল ইত্যাঁদর সাথে মেশানো 
মধ্য কেবল রোগার জন্যই ভাল খাবার নয়, স্ব্যাস্থবান লোকের জন্যও 
'তা ভাল। যারা মত্রাশয়ের রোগে কষ্ট পান, ডাক্তাররা তাদের জন্য নীচের 
ব্যবস্থাপনটি দিয়ে থাকেন: মধ্য ও রোজাহপ-চা (০৫ লিটার প্াানতে 
১৫ গ্রাম রোজাহপ) 'িংবা মধ্য ও মুলার রস (দৈনিক ১০০ থেকে 
২০০ গ্রাম)। বৃক্ধের পাথুরঈতে যাঁরা ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে পরামর্শ 
হচ্ছে জলপাইতেল, মধ্য ও লেবুর রস মাশয়ে নিয়ে এক টোবিল- 
চামচ মিশ্রণ দৌনিক [তিনবার করে খাওয়া, তবে অবশ্যই তা কোন 
ডাক্তারের তত্বাবধানে ২০৩ হবে৷ 


১১৩ 


মধ। এবং লায়ঃতল্্ 

ক্লায়ূতল্তের জন্য মধ্দ খুব উপকরা। নিদানক পর্যবেক্ষণ থেকে 
দেখা যায়, স্লায়তন্সের কোন কোন রোগের চিকিৎসায় গ্রুকোজের 
আঁতশাক্ত দ্রবণ (7/6.11০ $০1897) ফল দেয়। সাধারণতঃ দুটি 
কি তনাট ইনজেকশনের পর মাথা ব্যথা কমে, দৃম্টিশাক্তি বাড়ে ইত্যাঁদ। 

অধ্যাপক ন. ক. বোগ্োলেপভ ও ভ. ই. িসেলেভা (১৯৪৯) 
সেন্ট ভিটাস ড্যান্স নামে পাঁরচিত শারীরক আক্ষেপ সমন্বিত শেষ 
ধরনের রোগে আক্রান্ত দজন রোগীর চিকিৎসায় মধু ব্যবহার করেছেন 
লে জানা যায়। মধ্য প্রয়োগে তিন সপ্তাহ চিকিৎসা করার পর রোগণীরা 
স্বাভাবিকভাবে ঘুমোতে শুরু করে, তাদের মাথার যন্ত্রণা কমে যায়, 
শরারে আগের তুলনায় বোৌশ বল পায়, [খিটখিটে ভাব কমে যায় এবং 
তারা ফের হাসি-্যাীশ ও কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। 

যাদের স্নায়বিক অবস্থা দূর্বল কিংবা যারা ক্নায়ীরক অবসাদ রোগে 
ভুগছেন তাদের উচিত এক গ্রাম জলে একটা লেবুর অর্ধেক অংশের 
রস ও মধ্য মাঁশয়ে খাওয়া ?িংবা রানে ঘুমানোর আগে এক 'টেবিল- 
চামচ' মধ্য খাওয়া। ১৯৩৮ সালে অধ্যাপক ই. জান্দের দেখান যে, 
রাতের বেলা মধ্দ মেশানো এক গ্রাস পানির চেয়ে কম ক্ষাতকর 
নিদ্রাকা্রক আর নেই। যে সব পাউডার পাকস্থলীতে উপদাহ স্টি 
করে সেগুলোর চেয়ে মধু নিঃসন্দেহে অনেক ভল। 

পানিতে ভেজানো মধুযুক্ত তুষ বা ভুষিকে ল্লায়ূতল্মের জন্য চমৎকার 
বলকারক বলে গণ্য করা হয়; তুষ বা ভূষির পাঁরধর্তে ভিটামিন 7 
মধ্য সহযোগে খাওয়া যেতে পারে। বাকরণ-চিকিৎংসা করার সময় 
[রোগীর দেহে যে 'বাকরণ পণড়া দেখা দেয় তার চিকিৎসায় প্রায়ই আগে 
থেকে আমিষ নিচ্কাশিত মধুর 'মশ্রণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চিকিৎসা 
কার্যক্রমের প্রাতিটি পর্যায় শুরু হবার আগে ১০ মালগ্রাম ২০ থেকে 
৪০ শতাংশ দ্রবণ শিরাত্যন্তরে সিরিঞ্জ দিয়ে ঢোকানো হয়। এই রোগের 
চাকংসায় আমিষ-মৃক্ত মধুর কার্যকাঁরতা প্রমাণিত হওয়ার পর 
মেলকেইন নামে পেটেন্ট ওষুধ হিসেবে তার বাবহার শুরু হয়। আঁমিষ- 
মুক্ত মধুতে এক থেকে দুই শতাংশ প্রোকেইন দ্রবণে মেলকেইন তৈরী 
হয়! সচরাচর প্রোকেইন ও মধু ঈদয়ে যে-সব রোগের চিকিৎসা করা 
হত এখন মেলকেইন দিয়ে সে-সবের চিকিৎসা হয়ে থাকে। 


৯৯৭ 


মধ্য এবং চোখ 


অনেক চক্ষুরোগে মধু কার্যকর ওষুধ হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত 
হয়ে আসছে। প্রাচীন ছিশরীয় একটি প্যাঁপরাস পাস্ডুলীপতে মধ 
দিয়ে তৈরী মলম ওতার ব্যবহারাবাঁধর বর্ণনা দেখা যায়। ইবৃনে সিনা 
চোখের উপকারের জন্য পেশয়াজের রস, লবঙ্গ, কিংবা উইট ঘাসের সাথে 
মধ মাশয়ে চোখে ব্যবহারের পরামর্শ দেন। গেল শতকে কোন কোন 
লেখক মনে করতেন, মধু পুড়ে যাওয়া ক্ষত, বশেষ করে চোখের জন্যে 
ক্ষাতকর এমন পোড়াক্ষত ভালভাবে সারায় এবং চোখের ব্যথার চমৎকার 
উপশম করে। এখনও মধ সেই গদুরুত্ব হারায়নি। নতুন নতৃন ওষদধে 
(সালফোনামাইড, এন্টিবায়োটিক্স্‌ ইত্যাঁদ) একালের চাঁকৎস্াবিদ্যা 
অনেক সমৃদ্ধ হলেও চোখের কোন কোন রোগে এখনও মধু বেশ 
ফলপ্রদ। 

আ. খ. মিখাইলভ আক্ষিপট, নেন্রবর্তজ ও অক্ষিপটলের স্ফীতিতে, 
আক্ষপটালিক 'বল্লীর ক্ষতে এবং অন্যান্য রোগে ইউক্যালপটাস মধু 
ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন।১) মধদ ও ইউক্যালিপটয়স পাতার তরল 
নির্যাস থেকে মৌমাছিরা এই মধু তৈরী করে (ইউক্যালিপটাসের পাতার 
নয়, ফুলে এই আরোগ্যকর গুণ বয়েছে বলে)। 

ওডেসা আণ্ালক হাসপাতালে আক্ষপটলের বিল্লশর নানারকম 
ক্ষতের চাঁকংসায় এক ধরনের মধু-মলম ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। 
প্রথমে তিন শতাংশ সালফাপাইীরডাইন মলমে (ভেসেলিন প্রীতগ্থ্মাপত 
করে) কেবল মধ্দ মেশানো হয়। ধারগাঁতিতে নিরাময় হয় এমন ক্ষতে 
এই মলম খুবই কার্যকর এবং তা দ্রুত ক্ষত শএাকয়ে দেয়। অথচ 
সোডিয়াম সালফানিল এঁসটামাইড-এর ৩০ শতাংশ দ্রবণ ফোঁটায় 
ফোঁটায় দেওয়া হলেও কিংবা ভেসোলনযুক্ত সালফাপাইরিডাইন মলম 
দেওয়ার পরও দেখা গেছে যে তাতে কার্ণিয়ার স্ফীতিযুক্ত রোগের 
উপশম হয় ঘা। পক্ষান্তরে মধ্য ও সালকাপাইরিডাইন গলম প্রয়োগ 
করলে বেশ কাজ দেয়। তবে শুধুমাত মধুর গুণে অক্ষিপটিল প্রদাহ 
কিংবা অক্ষিপটলের বিল্লীর ক্ষতে অক্রান্ত রোগী খুবই কম আরোগ্য 
লাভ করে। 


ওম্‌স্ক মোডিক্যাল ইনস্টিটিউটের মোকসিমেনকো+১) চক্ষমাক্রানকে 


১৯৮ 


দাইকধাঁড় ও ক্ষতময় আক্ষপটল প্রদাহের চিকিৎসায়, আক্ষিপটলের কিংবা 
কাঁচীয় (৮10৩০এ১) দেহের অস্বচ্ছতা [িগিলন (753০750০7) রোগে, 
অপাঁরপরু বা প্রাথীমক ছানিতে এবং চোখের জন্য ক্ষতিকর দহনের 
চাঁকৎসায় ব্যাপকভাবে মধ ব্যবহৃত হয়। এ সব চাঁকৎসায় মধকোষ 
থেকে নেওয়া নিবাঁজিত মধুই শুদ্ধ; ব্যবহার করা চলে। তবে তা 
চিকিৎসক কিংবা চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে হওয়াই 
বাঞ্ছনীয়। 


মধ এবং শিশরা 


গুরুত্বপুর্ণ । আগেই উল্লেখ করা হয়েছে শিশুদের খাবারের সাথে 
চিনির চেয়ে মধ্য দেওয়া অনেক ভাল। তাদেরকে দিনে দুই থেকে 
তিন বার এক চা-চামচ মধু দেওয়া সঙ্গত তবে তা দৌনক ৩০ থেকে 
9০ গ্রামের বোঁশ যেন না হয়।' 

বিশেষ দ্রষ্টব্য: কারো কারো জন্যে মধ্‌ এলার্জ সৃম্টি করে। মধ্য 
খেলে তাদের 'পিস্তানি (749), হাঁপানী, বামবাঁম ভাব ও উদারাময় হতে 
পারে। কোন কারণেই তাদেরকে সামান্য মান্রায়ও মধদ দেওয়া উঁচৎ 
নয়। 

ভেষজ রচনায় উল্লেখ আছে, শিশবরা চানির চেয়ে মধদ বোশ পছন্দ 
করে। শিশদের 'ইস্ত্রা" বিশ্রামাগারে আমরা একবার এই পরীক্ষা 
করেছিলাম । প্রাতদিন সকালে ও সন্ধ্যায় শিশুদের 1তন ড্যালা করে 
চিন (৩০ থেকে ৩৫ গ্রাম) দেওয়া হত। দেখা গেল, তাদের কেউ তা 
দিচ্ছে কুকুরকে, কেউ ছংড়ে ফেলছে, কেউ ফেলে রাখছে। ফলে 
কয়েকাদন পরে আমরা পরণক্ষা্টর একটু পাঁরবর্তন করতে বাধ্য হলাম। 
যখন তাদের ৬০ জনকে প্রাতীদন সকাল ও সন্ধ্যায় এক চামচ করে 
মধ দিতে লাগলাম তখন ফল দাঁড়াল সম্পূর্ণ ভিন্ন) কে কার আগে 
মধুর ভাগ নেবে সেজন্যে তারা উঠে পড়ে লেগে যেত আর তার 
“পরের দিনও এ রকম দেওয়া হবে কি না তা জানার জন্য আকুল 
কুলি করত। 


চিনি যে দাঁতের ক্ষাতি করে তাতে দক্তাচীকৎসকদের কোন সন্দেহ 


৯১৯ 


নেই। মুখের মধ্যেকার চিনির অবশেষ যে ব্যকটৌরয়ার প্রভাবে এসিড, 
বিশেষ করে ল্যাকটিক এসিড তৈরী করে এবং ধাঁরে হলেও তা যে দাঁত 
ও মাড়ির ক্যাল?সয়াম যথেষ্ট পাঁরমাণে কমিয়ে দেয় তা এখন প্রম্মাণত 
হয়েছে। পক্ষান্তরে, মধু কার্যকর এ্টিবায়োটিক গুণের আঁধকারা এবং 
বস্তুতঃ ত্য মুখগহ্রকে জীবাণুমুক্ত করে। 
ভেষজ গরল্মের সঙ্গে মধু 

ভেষজ গুল্মের সাথে মধু মিশিয়ে খেলে ভাল উপকার পাওয়া যায়। 

আযাগারসান (487000০03) (887৮0 ০০০৪০০% [,) : দেশী 
ভেষজ শাস্তে পরম ধন্বস্তুরী হিসেবে বাত, অর্শ, আন্রক পড়া ও 
অন্যান্য রোগের চাঁকৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এট্টেল বাউয়ের ছোট 
কাপের এক কাপ আগাঁরমনি চা ও মর্ধ; দৈনিক ?তনবার খাওয়ার এবং 
আযগারমান নির্যাসকে লোশন হিসেবে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। 
দীর্ঘস্থায়ী বাত, থ্ুথদতে রক্ত আসা, মারাত্মক অজীর্ণতা ও গলাবলের 
স্ফীতিতে আযগাঁরমান চা ও মধু ব্যবহার করা চলে। উদারময় ও 
আন্মিক দর্বলতার প্রাতরোধে সাহায্য করে বলে যকৃৎ ও প্লাহার 
রোগ উপশমে এটা খুবই কার্যকর । ক্রু-বালনুকা গালিয়ে দিয়ে তার হাত 
থেকে জাবদেহকে রক্ষায় আ্যাগাঁরমান সাহায্য করে। ক্যান্সার জাতীয় 
টিউমারের ক্ষেত্রেও এটি উপকারী 

আযালো (৫1০০5): আযালো পাতার (41০০ 92.) রেজিন সদৃশ 
তরুরস প্রায়ই চি?কৎসার কাজে বাবহত হয়। এই রস গাঢ় বাদামী 
রঙের এবং তার একটা বিদৃঘ্দটে গন্ধ ও তিক্ত স্বাদ আছে। দেশী 
চিকিৎসায় ফুস্‌ফুসের যক্ষত্না রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে টাটকা আলো 
পাতার রস চার্ব ও মধ্র সাথে নম্নীলখত অন্পাতে মিশিয়ে 
বাবহার'করা হয়: 


মধু ১৯০০ 
মাখন ১০০ 
শূকর অথবা হাঁসের চার্ব ১০০ 
টাটকা আলো পাতার রস ১৫ 
কোকো পাউডার ১০০ 


এক টেবিল-চামচ শরণ এক গ্রাস ঈবদুষ দুধে মিশিয়ে দিনে দু'বার 
সেকাল ও সঙ্ধ্যা) সেব্য। 


ব্যাক থর্ন (2৮95 91০52 7) : দেশী চিকিৎসায় মৃদু রেচক 
হিসেবে ব্ল্যাক থর্ন ফুল ব্যবহার করা হয়। এটে'ল ও বাউয়ের-এর মতে, 
ব্যাক র্ন ফল্‌ দিয়ে তৈরী চা শ্বাসনালীর স্ফীতিতে ও তাকে কফমবুক্ত 
করায় খুবই কার্যকর । এক টোবিল-চামচ শুকনো ব্ল্যাক এন ফুলকে ২৫০ 
গ্রাম জলে এক মিনিট সিদ্ধ করে এই চা তৈরা করা হয়। চিকার ঢেলে 
নেওয়ার পর তাতে মধ্দ মিশিয়ে ফের সিদ্ধ করতে হয়। একটু একটু 
করে চুমুক দিয়ে দৌনক এক কাপ সেব্য। 


বানেটি স্যান্সিক্রেজ (770777019. 52570589 [-) : স্যাক্সফ্রেজের 
ক্াথ কিংবা মধুর সাথে স্যাক্সিফেজের তরল নির্যাস 
(২০০ গ্রাম জলে ১০ গ্রাম মূল) কফ্‌ িঃসারক হিসেবে খুবই ভাল 
এবং তা অসুখের পর বলকারকের কাজও করে। খাওয়ার নিয়ম: এক 
টেবিল-চামচ করে দৌনক তিন থেকে পাঁচ বার। মৃত্রাশয়ের পাথরের 
হাত থেকে রেহাই পেতে হলে রোজহিপ ও মধ; সহযোগে দুই গ্রাস 
স্যাক্সিফ্রেজ চা খেতে পারেন৷ এ. র্যাফের মতে তা মূত্র-পাথরের সাত্যকার 
নিরামক। সুইজারল্যান্ডের ভেষজ লতা গুুল্মের বিশেষজ্ঞ আই. কুনজল 
শিশদদের ডিপথোরয়া রোগে মধ মেশানো এক টেবিল-চামচ স্যাক্সিফ্রেজ 
মূল চূর্ণ করে প্রতি চার ঘন্টা অন্তর খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন (তাঁর 
পাঁজকার ২৪ তম সংস্করণে, ১৯৪৫)। 

কৌন্টস্‌ফুট: 1459128০ থিআিক 1--এর ফুল ও পাতার পানীয় 
ও চা কফ নিঃসারক হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। রোমকরা 
কোল্ট্সূফুটকে কাশি 'নরাময়ে উপকারী বলে মনে করত। এর ল্যাটিন 
নাম [5551188০  0539$ অর্থ কফ থেকে) তারই ইংিতবহা। 
কোল্টসূফুটের পাতায় তিক্ত গ্ুকোসাইড (টঁসলাগিন), গ্যালক এসিড, 
ইনডুলিন, সমগান্ধ তেল, চিউকাস বা শ্লেম্মা, ট্যানন ও অন্যান্য পদার্থ 
থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভেষজ কাঁমটি 
সাধারণভাবে ব্যবহার্য নিম্নীলাখত কোল্টসূফুট ওষুধ অনুমোদন 
করেছেন: 


১২১ 


৯ নম্বর চেষ্ট চা _ এতে থাকে দু"ভাগ কৌল্টস্ফুট পাতা, 
দুভাগ মার্শস্যালৌ মূল ও এক ভাগ মার্জর্যাম। 

২ নম্বর ঘর্মীনঃসারক চা _ এতে থাকে দু'ভাগ কৌল্টসফুট 
পাতা, দুভাগ রাস্পৃবোর ও এক ভাগ মার্জর্যম! 

লোকজ 'চাকংসায় মধ্য সহযোগে কৌল্টসফুটের পাতার তাজা হিংবা 
চোলাই করা পানীয় (২০০ গ্রাম জলে ১৫ গ্রাম পাতা) কফ নিঃসারক 
হিসেবে ব্যবহৃত হত।॥ অনেক লেখকের রচনায় ইংগিত পাওয়া যায়, 
কয়েক ধরনের রোগে কোন্টস্ফুট ও মধুর মিশ্রণ খুবই কার্যকর। 
র্যাফ ফুসফুসের যক্ষমায় মধ্দ সহযোগে এককাপ কৌল্টসূফুট চা দৌনিক 
একবার খাওয়ার পরামর্শ দেন। এট্টেল ও বো-য়ের মনে করেন, 
কোল্টসূফুট ও লাংগওয়র্ট (১10707১90% ০69০25)-এর পাতা ও 
ফুল থেকে তৈরী দ'কাপ চা মধ সহযোগে পান করলে দ্নায়ৃতন্দ ও 
পাকান্তিক নালীর উপকার হয় এবং অবসাদ দুর হয়। একই উদ্দেশ্যে 
কোল্টস্ফুটের পাতার তাজা রস দুধ ও মধ্য সহযোগে পান করা চলে। 
ক. আঁপানস কাশ নিরাময়ে 'নম্নালাখত সুপাঁরশ করেন: ৫০০ গ্রাম 
জলে ১৫ গ্রাম কৌল্টসূফুটের শিকড় ও ফুল ৬ 'মানট ধরে 'সদ্ধ 
করন; ৯০ গ্রাম সেইজ ও ১২০ গ্রাম সেন্টাউরী চার লিটার ফুটন্ত 
জলে 'ভাঁজয়ে তরল রস ছে'কে নিন। তারপর তা কৌল্টস্ফুটের চোলাই 
রসের সাথে মেশান। মিশ্রণ দৈনিক চার থেকে ছয়বার মধ্য সহযোগে 
খেতে হবে। 

কউবোর (০০১০7) বা লাল বিলবোর (৬৭০০%1010 ৮105-306 
7): এই চির সবুজ গুল্ম রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয় এবং লোকজ 
চাকৎসায় চোলাই করা পানীয় হিসেবে এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় 
বৃনের পথর, বাত, গি”্টে বাতের নিরাময়ে । পাতা থেকে তৈরী তরল 
নির্যাস €এক গ্রাস জলে ২০ গ্রাম পাতা) কিংবা চা সাধারণতঃ মধ 
সহযোগে (এক গ্রাস তরল নির্যাস বা চা'তে ১ টেবিল-চামচ মধ) খেতে 
হয়। 
সবচজ রঞ্জক আগাছা (10০৮5 &76০7%৩৫ বা 90090. 07000718): 
লোকজ চিকিৎসায় এই উন্তিদ গলগণ্ড, অস্থিভঙ্গ, যৌন ব্যাধি, চর্মরোগ 
ও চরের ক্ষতের প্রাতকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে অসেছে। এর বীজে 
আলকালয়েড সাইটাসন (0: চ৮ খৈ* ০) থাকে যা শ্বসনক্রিয়া সহজতর 
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করে। স. ই. জেমালনাস্কির বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, সবুজ রঞ্জক 
আগাছার রং দয়ে তৈরট চা, গলগণ্ডের বৈকল্যে আক্রান্ত রোগীকে দিয়ে 
নিদানকভাবে যে পরাঁক্ষা চালানো হয় তা সফল হয়োছল। এট্টেল ও 
বো"য়ের উল্লেখ করেছেন, শক্তিক্ষয় ও নিম্নরক্তচাপ সহ দুর্বলতার 
ক্ষেত্রে সঃজ রঞ্জক আগাছা 'দিয়ে তৈরী চা মধ সহযোগে পান করলে 
উপকার হয়। 

এলডার (10৩7) ফুল ও বোর ($8754555 1 1) ওষুধ 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর মূল খুবই কার্ষকর প্রত্রাববর্ধক। এলডারে 
ট্যানন, আমিষ, ম্যালিক এসিড, ভ্যালোরক এসিড, মোম, রেজিন ও 
অন্যান্য পদার্থ থাকে । এক গ্লাস জলে এক থেকে দেড় টোবল-চামচ 
ফুলের তরল নির্যাস দিয়ে তৈরী চা এক চামচ মধু সহযোগে খেলে 
তা জবর, ইনক্রুয়েঞ্জা, আঁস্ছিসান্ধর বাতে আন্রান্ত রোগীর দেহে 
ঘর্মীনঃসারকের কাজ করে। দৈনিক এক টোবিল-চামচ পাঁচ বার করে 
িংবা সকাল সন্ধ্যয় আধা গ্রাস করে একমাস খেতে হবে। 

এলক্যামপেইন (112০47776) ঝা ইনূলা (10012) (19912 
7,0121100) 1) কফ নিঃসারক ও ফলপ্রদ প্রপ্্াববর্ধক হিসেবে লোকজ ও 
বৈজ্ঞানক চাকৎসায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। র্যাফ শ্বাসনালীর শ্লেজ্মায় 
ও খারাপ ধরনের কাশতে এীলক্যামপেইন শিকড় থেকে তৈরী পূর্ণকাপ 
চা মধ্দ মিশিয়ে (এক গ্রাস চায়ে এক টোবিল-চামচ মধু) সকাল সন্ধায় 
পানের পরামর্শ দেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এক টেবিল-চামচ 
চূর্ণ মূলের দশাঁমানিট দিদ্ধকরা তরল নির্যাস এক গ্লাস জলে মিশিয়ে 
খেলে খুবই ফল দেয়। আহারের এক ঘণ্টা আগে এক টোবিল-চামচ 
করে দৈনিক 'তনবার তা খেতে হবে। তরল নির্যাস খাওয়ার পর ভান 
কাত হয়ে ১৫ মানট শুয়ে থাকা বাঞ্চনীয় । আবখাজীয় ভেষজশাস্তে 
'ইউকোমিয়ার (%:০০০/:112) শিকড় হতাপশ্ডের কাঠিন্যের চাকৎসায় 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 'ইউকোময়া'র চোলাইকরা তরল কাথ থা 
নির্যাস বিড়াল ও খরগোশের শিরায় প্রাবিষ্ট করে দেখা গেছে যে, তাতে 
রক্তচাপ কমে। সোভিয়েত ইউানিয়নের ভেষজবিদ্যা একাডেমীর 
পরাক্ষামূলক ও নিদানিক চিকিৎসা ইনাস্টাটউটের রোগীদের উপর 
পরীক্ষা করেও এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে । সেখানে আমরা 
'ইউকোম'র চিংচার মধু সহযোগে পরীক্ষা কারি। উচ্চ রক্তচাপের 
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রোগীদের ২০ ফেপটা টিংচার এক চা-চামচ মধু সহযোগে দৈনিক 
[তিনবার করে দেওয়া হয়। এতে ভাল নিদানক ফল পাওয়া যায় এবং 
রোগীদের রক্তচাপ তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে যায়। 

লেবুর রস (01055 101০9 [..): হাইপারউানিক বা অন্যান্য 
রোগের চিকিৎসায় লেবুর রস ও মধু ব্যবহার করা যেতে পারে। এ. 
র্যাফ একাঁট লেবুর অর্ধাংশের রস ও এক টোবিল-চামচ মধু এক গ্রাস 
সদ্ধ জলে 'াশয়ে পানীয় হিসেবে ব্যবহারের পরামর্শ 'দিয়েছেন। তা 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য খুবই ভাল এবং তা প্রশান্ত নিশ্চত করে। জি. 
হার্টউইগ গলার শ্লেম্মার জন্য মধু ও লেবুর রস ব্যবহারের পরামর্শ 
দেন। ক. আঁপনিস [লখেছেন, লেবুর রসের কাথ ও মধ সার্দ নিরাময়ে 
সহায়ক। এটে'ল ও বাউউয়ের যকৃৎ ও ীপস্তাশয়ের রোগে মধ সহযোগে 
লেবুর রস ও জলপাই তেলকে কার্যকর প্রাতিকারক বলে সৃপারশ 
করেন। 

লিন্ডেন (14767) বা লাইম (719): পারচিত দেশী নিরামকের 
মধ্যে সাধারণ লাইমের ফুল প্রাচীন ও জনাপ্রয় ওষুধ ॥ ভেষজ উদ্দেশ্যে 
প্রধানতঃ খাটো-পাতা লাইম (এ ০০7৭৫ বা. ০০0119118 1৬111. 
গা, 029 00৮1৮) এবং বড়ো-পতা লাইম (0. ০০7016০117 7৩55 
কিংবা  চ120210০5 9০০০.) ব্যবহৃত হয় (সোভিয়েত ইউীনয়নের 
রাষ্্রীয় ভেষজ কোষগ্রন্হে দুটোই অন্তভূক্ত)। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভেষজ বিজ্ঞান বিষয়ক 
কাঁমাটি নীচের ওষুধগাীল উৎপাদনে সম্মাত দিয়েছেন: সম-পারমাণ 
'লিন্ডেন ফুল শু রাসপৃবোর থেকে তৈরী ঘর্মীনঃসারক চা (১ নম্বর); 
এক ভাগ লাইম ফুল ও দুই ভাগ ওক বাকল দিয়ে তৈরণ মুখ পাঁরসকারক 
€১ নম্বর)। দুই ভাগ লাইম ফুল ও ৩ ভাগ ক্যামমাইল 'দিয়ে তৈরী মূখ 
পরিস্কারক নেম্বর-২)। অনেক রচঁয়তাই বিভিন্ন রকমের রোগে মধু 
যুক্ত লাইম চা ব্যবহারের সপাঁরশ করেছেন। এট্টেল ও বাউয়ের বলেন, 
মধ্যক্ত এক কাপ চা বৃদ্ধ লোকদের জন্য খুবই ভাল কারণ, তা 
“ফুসফুসকে কফমুক্ত করে ; ফুসফুস ও বূরের রোগেও দারুণ উপকারী । 
1). 5৮116 মনে করেন, মধু ও মদের সাথে 'মাশিয়ে লাইম ফুল থেকে 
তৈরী চা পান করলে তাতে রক্তশূন্তা দূর হয় এবং বে সমস্ত মাহলার 
ত্বকের রং ফ্যাকাশে হলুদাভ-সবূজ আভা হুক্ত তাদের গায়ের রঙ 
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ভালো হয়। দি. হাটউহিগ হামের চিকিৎসায় লাইম চা দুধ ও মধু 
মশিয়ে পান করে পিপাসা মেটাতে বলেছেন। তাঁর আরও বিশ্বাস, 
যে সমস্ত রোগট কাশ ও ইনক্রয়েঞ্জা রোগে পেশীর 'িশ্ছুনীতে ভোগেন 
তদের জন্য সকাল সন্ধায় লাইম ফুলের চোলাই রস এক কাপ) 
মধুসহ পান করা ভাল। 

লাংগওয়র্ট (6০101০02020 9100808075) : দেশ চাঁকৎসায় 
কোম্ঠবর্ধক হিসেবে ব্যবহৃত হত। এ. র্যাফ ফুসফুসের রোগে নিম্নাঁলাখত 
ব্যবস্থাপন্ধ দেন: ২০-৩০ গ্রাম লাংগওয়র্ট পাতা, মধ ও এক মুঠো 
গমের ভুষি ১২৫ িলটার বাদামী বাঁয়ারে ফুটিয়ে নিতে হবে যেন 
অর্ধেক জলীয় অংশ বাম্পীভূত হয়। অবশিল্ট সুরা ভালভাবে ছে'কে 
নিয়ে বোতলবদ্ধ করতে হবে এবং আহারের আগে খেতে হবে। এর্টল 
ও বাউয়ের ব্র্কাইটিস বা ক্লোমনালী প্রদাহ, গলা ও মূত্রাশয়ের বৈকল্য, 
অর্শ ও অন্যান্য রোগ নিরাময়ে ফলপ্রদ ওষুধ হিসেবে শ্‌কনো লাংগওয়র্ট 
পাতা, প্রানটেইন, সেইজ, সেন্তৌর ও ওয়ার্মউড-এর মিশ্রণ থেকে তৈরী 
চা মধু সহযোগে ব্যবহার করতে বলেছেন। 

মারশম্যলো (410১96০ ০9100109105 15): স্বপ্রাচীনকাল থেকেই 
আরোগ্যকর গন্ণাগদণের জন্য বিখ্যাত (গ্রীক শব্দ 21/,৩37-এর অর্থ 
আরোগ্য করা)। ইব্নে দিনা এর খাব উচ্চু মূল্য দিতেন। বদ্ধুতঃ 
মার্শ্ম্যালৌতে যে 'বাভন্ন রকম নিরাময়কর গৃণ রয়েছে তা প্রমাঁণত 
হয়েছে। শ্বাসন্ত ও মন্রনালীর প্রদাহে ও উদারাময়ের 'চাকৎসায় 
সাফল্যজনকভাবে তা ব্যবহৃতহয়ে আসছে। শ্বাসনালী ও মন্রনালীর 
প্রদাহে মার্শূম্যালৌ ফুল থেকে তৈরী এক টোবিল-চামচ চা (এক গ্রাস 
জলে এক টেবিল-চামচ ফুল দিয়ে) দিনে কয়েকবার সেবন করা যেতে 
পারে। স্বোভয়েত ইউীনয়নের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভেষজ বিজ্ঞান 
কমিটি বুকের অসুখে ১ নম্বর চা অনুমোদন করেছেন। এতে রয়েছে 
দুই ভাগ মার্শ্ম্যালৌর শিকড়, দুই ভাগ কৌল্টস্ফুট, এক ভাগ 
মার্জর্যাম। এক গ্রাস চায়ে এক টোবল-চামচ মধ্য মেশালে তার 
নিরাময় ক্ষমতা আরও বেড়ে ষায়। 

মাসট্োর্ড (215521) : ক. আপানিস বলেন, মাসট্যার্ডের বাঁজ, 
মধু ও লাল ফুল দিয়ে তৈরী চোলাই রস ত্বকের ওপরের ফুটকী দাগ 
দূর করতে ও ত্বক মোলায়েম করার জন্যে খুবই ভাল। 
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নেঈলৃস্‌ (770০2 1০5০8 [..): শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 
লোকজ চিকিৎসায় জরায়ঃ, অন্য ও ফুসফুসের রক্তক্ষরণে এবং অর্শের 
প্রতিকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এগুলোতে যে ভিটামিন 
4 ও & ক্যারোটিন) এবং ভিটামন %. থাকে তা এগুলোর রক্তরোধক 
গুণকেই প্রমাণ করে। অধ্যাপক আ. স. তোমিলিন লিখেছেন: নেটুল্‌ 
যে রক্তাণ্‌ বা হিমোগ্লোবিন পুনরুদ্ধার ও লোহিত কাঁণিকার সংখ্যাবাদ্ধ 
করতে পারে আর তা যে অন্ততঃ লৌহের সমপাঁরিমাণ এবং শ্বেতসার- 
শক'রাকে রূপাস্তারত করার ক্ষেত্রেও ফলপ্রস্‌ ভূমিকা পালন করে তা 
পরাঁক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে। লোকজ ওষুধে নেট্‌ল্‌ স্দদীর্ঘকাল 
ধরে জন্ডিস, ও রাতের বেলায় বক্ষ রোগীদের ঘর্মান্ত হওয়া ইত্যাঁদ 
রোগের ওষুধ ও রক্তরোধক [হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফরাসী 
ডাক্তারেরা বলেন, মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দিক প্রদাহে ও উদারাময়ের 
প্রাতকারে এবং হক্ষ্রারোগের চিকিংসায় নেট্ল্‌ খুব কার্যকর। দেশী 
চিকিৎসায় সর্বরোগহর ওষুধ হিসেবে টাটকা রস, চোলাই রস, নির্যাস 
ও পাতা থেকে তৈরী চা রূপে নেট্‌ল্‌ পাতার চা-কে রক্তরোধক হিসেবে 
সুপাণারশ করেন এবং যারা দীর্ঘাদন যাবত অসাস্থ, বিশেষ করে 
তাদেরকে তান মধু থাওয়ার উপদেশ দেন। 

ওক্‌ (01645 7০১০৪ [,:): ওকের ফল, বাকল ও পাতা ওবধের 
কাজে লাগে। ওকের বাকলে (9০:০% 0/০7০45) ট্যানক উপাদান থাকে 
প্রায় ২০ শতাংশ এবং তা মূলতঃ কুলকুচি করার জন্য কালো হিসাবে 
এবং দাঁতের মাঁড়র 'শাথলতা, মুখের ক্ষত বা এই ধরনের রোগে 
ব্যবহৃত হয়। ওক পাতা, ফল ও বাকল থেকে তৈর? চা মধ দিয়ে খেলে 
তা ফুসফুস, পাকস্থলী ও যকৃতের পাঁড়ার অবার্থ ওষ,ধ হিসেবে কাজ 
করে বলে ক. আনিস দাবী করেন। এটেল ও বাউয়ের গলগণ্ড রোগে 
ওকের বাকল ও ফলের তৈরা চা মধু সহ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন । 

পোক্সাজ (1100 ০5৭ 1): মধ্দর সাথে মেশানো পেয়াজ 
িপোক্রেউস-এর সময়ে ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হত। ইবনে সীন্য 
পেয়াঁজের উচু মান্রার ব্যাকটোরয়া বিনাশী গুণাগ্ণের কথা উল্লেখ 
করেছেন। বর্তমানে রোগাঁনরাময়ক হিসেবে নানাভাবে পেশ্য়াজের ব্যবহার 
হয়ে থাকে। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউীনয়নের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের 
ভেষজ বিজ্ঞান বিষয়ক কাঁমটিতে 2110০1৩% (স্পারটে ডোবানো হি 
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ও কুচি পেকরাজ)-এর উৎপাদন অনুমোদত হয়। তা আন্নিক রোগে 
(কোম্ঠ কাঠিন্যের প্রবণতা সহ মলাশয় প্রদাহ ও অন্বের পেশীক্রিয়া 
স্বল্পতা) এবং হাইপারটেনিয়া সহা ও হাইপারটেনিয়া বিহীন 
ধমনীকাঠিন্য রোগে সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 
ক. আঁপনিস খারাপ ধরনের কাঁশতে পেক়াজ ও মধ্র নিম্নোক্ত 
ব্যবস্থপে্র দিয়েছেন: ৫০০ গ্রাম মাহা ও কুঁচি পেপ্য়াজ, ৫০ গ্রাম মধ্য, 
৪০ গ্রাম চান, এক লিটার পানিতে শৃদ তাপে তিন ঘন্টা ফুটিয়ে নিয়ে 
তারপর তা ঠান্ডা করে বোতলে ভরে আঁটোভাবে ছিপিবদ্ধ করে রাখতে 
হবে। রোগী দৌনক চার থেকে ছয় টোবল-চামচ খাবে। র্যাফ গলার 
ঘা-এর চিকিৎসায় মধুর সাথে পেশযাজের চোলাই বা সাধারণ রস মিশিয়ে 
দিনে ৫ বা ৬ বার কুলকুচা করার উপদেশ দেন। বুকের অস্দাবিধা, 
কাশি, প্রৌছুত্বে রুক্ষন্রভাবের প্রাতকারের জন্য তান পেয়াজ ও মধুকে 
িম্নোক্তভাবে তৈরী করে িতে বলেন: একটা পে'য়াজ পিষে ?নয়ে এক 
গাম ভিনিগারে ভিজিয়ে পশমী কাপড় দিয়ে ছে*কে নেবার পর তা 
সমপরিমাণ মধ্যর সাথে মেশাতে হবে। প্রাতি আধ ঘণ্টা অন্তর এক চা- 
চামচ করে খাওয়া বাঞ্ছনীয়। 

এ্টেল ও বাউয়ের বলেন যে, মধুর সাথে পেয়াজ ও আপেল 
গলাফোলা উপশমে সাহায্য করে। পেয়াজ ও আপেল পিষে মধুর 
সাথে মিশিয়ে জাউ বানিয়ে প্রাতাঁদন খেলে তা দরর্বল মন্তরাশয়ের 
উপকারে আসে। র্যাফ-এর মতে, এক টোবল-চামচ পেয়াজ পানিতে 
ভাজয়ে মধদর সাথে খেলে তা ফলপ্রদ প্রত্রাববর্ধকের কাজ করে। 'তাঁন 
হনীপং কাশের নিরাময়ের জন্য এক চা-চামচ পেঁয়াজের রস মধুতে 
ফুটিয়ে নিয়ে দিনে কয়েকবার খাওয়ার পরামর্শ দেন! ভ. আ. লুকাশেভ 
গ্রুমান্তজ্কের ধমনীকাঠিন্য রোগের চাকংসায় সাফল্যজনকভাবে 
পোয়াজ ব্যবহার করেছেন। 

প্লানটেইন (9199৫98০): প্রাচীন কালেও এর আরোগ্যকর গুণ জানা 
ছিল। গ্রীক ও রোমকরা আমাশয়ের [চাঁকৎসায় এর বাঁজ ব্যবহার করত। 
আরব্য ও ইরাণাী ভেষজশাস্ত্ে হাজার বছর আগে এটি সর্বরোগহর ওষুধ 
হসেবে ব্যবহৃত হত। ইব্নোসনা [শিশুদের চরমরোগে এর বাঁজ 
ব্যবহারের পরামর্শ দেন। ভারতীয় চাঁকৎসকরা ব্যাঁসলাস জনিত ও 
এামবীয় আমাশয়ের চাকিৎসায় প্লানটেইন বাঁজের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ 
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করেছেন। ভারতীয় ভেষজ সারগ্রন্হে তার উল্লেখ আছে। প্লানটেইন 
বীজে তৈল, বমউকাস, আমষ, ট্যানন ও অন্যান্য পদার্থ থাকে। 

প্লানটেইন পাতায় প্রচুর পাঁরমাণ সাইীট্রক এীসড এবং সেইসাথে 
ক্যালাঁসয়াম, এনজাইম (ইনভারটেজ, এমালাসিন), উপাভটামন 4 
ক্যেরোটিন), ভিটামন 0, ফাইটনসাইড, তেতো উপাদান, ট্যানিন ও 
অন্যান্য পদার্থ থাকে । কেটে-যাওয়া, ক্ষত, আঁচড়, চর্মপ্রদাহ, ক্লোমনালী 
প্রদাহ, মূত্রাশয় প্রদাহ, রক্তক্ষরণ ইত্যাদর চিকিৎসায় দেশী ওষুধ হিসেবে 
এর ব্যাপক ব্যবহার 'ছিল। প্লানটেইন পাতার তরল 'নর্যাস (২০০ গ্রাম 
জলে ৬ গ্রাম পাতা) খুবই চমতকার কফ্‌ 'নিঃসারক; এক টোবিল-টামচ 
করে দৌনক ৩ বার খেতে হয়। 

অধ্যপক আ. তোমালন লিখেছেন, মারাত্মক ও দী'্ঘস্থায়ণী আন্তিক 
প্রদাহ, আমাশয় এবং যক্ষা ও দীর্ঘস্থায়ী মূন্রাশয় প্রদাহে আনরাস্ত 
রোগীদের উদারাময়ের 'চাকৎসায় ফরাসী চাকংসকরা অত্যন্ত 
কার্যকরভাবে প্লানটেইনের প্মতা ব্যবহার করতেন। ৮. 3%1৩/416 তাজা 
প্লানটেইন পাতার (. 772]০7 ও %. 180060199) রূসকে ক্লোমনালী 
প্রদাহ, রক্তক্ষরণ সহ ফুসফুস প্রদাহ ও ফুসফুসের যক্ষমায় (এমনাকি রক্তময় 
কাঁশ সহ) কার্যকর ওষুধ হিসেবে সুপারিশ করেন। প্রানটেইন পাতার 
মধ মেশানো চোলাই রস বা নির্যাসও এক্ষেত্রে দৈনিক তিন টোঁবল- 
চামচ ব্যবহার করা চলে (৬ গ্রাম পাতা, ২০০ গ্রাম জল ও ৩০ গ্রাম 
মধু)। 

মূলা (ছ.201)91)05580৮2): অনেক লেখক মধু সহ মূলার 
শাক্তশালী রোগ নিরাময়ক গুণের কথা বলেছেন। ক. আঁপাঁনস বাত 
রোগীদের পরামর্শ দিয়েছেন ৩০০ গ্রাম মুলার রস, ২০০ গ্রাম মধন, 
১০০ গ্রাম ভদ্‌কা ও এক টোবিল-টামচ লবণ মিশিয়ে তৈরী মলম নিজে 
মালিশ -করতে। এটেল ও বাউয়ের বলেন, মুলার রস ও মধ্দ (১০০ 
গ্রাম থেকে ৪০০ গ্রাম দৈনিক) বৃর্ধ বা মুরগ্রন্হি ও মূত্রথাঁলতে পাথর 
গঠন প্রতিহত করে। মূলার রস ও মধু, এ ছাড়াও ধমনীক্যাঠন্য, যকৃতে 
বালুকণা ও শোথ প্রতিরোধে সহায়ক । মূলার রস পাওয়ার একটা ভাল 
পদ্ধাত হচ্ছে মূলার মাঝ বরাবর ভেতরের মাংস বের করে নেওয়ার পর 
যে গর্ত তৈরী হয় তা মধ্য দিয়ে পূর্ণ করে তিন থেকে চার ঘন্টা রেখে 
দেওয়া। ঘন্টায় বয়স্কদের দুই বা তিন টোবিল-চামচ ও শিশুদের এক 


১২৬৮ 


চাচামচ খেতে হবে! মুলার রস থুথু ও কফ নিঃসারণ করে বলে তা 
কাশ ও রুক্ষতার ক্ষেত্রে উপকারা। র্যাফ কাশির জন্যে এক টোবল- 
চামচ মূলার রস ও মধু দৌনিক তিন বার ব্যবহারের সুপারিশ করেন। 

রাসূপ্বৌর (০১০১ )৫৭৩এ১ 1..): এটি আঁত প্রাচীনকাল থেকেই 
রোগবারক গুণাগুণের জন্য পাঁরাচিত। সেকালে শুকনো রাস্প্বোরি 
জঞরের চিকিৎসায় এবং ফুলের তরল নির্যাস সাপের কামড়ের প্রতিষেধক 
বা বিষঘন ?হসেবে ব্যবহৃত হত। জেম্ীলনাস্কর মতে, রাসপৃবোরতে 
রয়েছে ইথারাঁয় তেল, ম্যাক এসিড, চিনি, রঞ্জক, মিউকাস, ভিটামিন 
০ ও অন্যান্য পদার্থ । 

শনকনো রাস্‌পৃবোর সার্দতে সবচেয়ে কাকর ঘর্মীনঃসারক 
হিসেবে ব্যবন্ধত হয়। কোন কোন রচনাকর রাস্‌পৃবোর রসের বা চায়ের 
সাথে মধু মিশিয়ে খেয়ে উপকার পেয়েছেন। র্যাফ বলেন যে, হামের সময় 
রাস্পবোরর রস ও মধ্য একাধারে ক্লান্তহর ও বলকারক পানীয়। 
মখমণ্ডলের বিসর্প রোগে দৈনিক দুই বা তিন কাপ উষ্ণ রাস্‌পৃবোর 
চা মধ সহযোগে পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। 

লাল ক্লোভার (776011950. 79£8657)56 [১.): দেশী চাকৎসায় লাল 
ক্লোভার ফুল থেকে তৈরী তরল নির্যাস বা চা কফ্‌ নিঃসারক, প্রল্লাববর্ধক 
ওবং গোড়া ও ক্ষতের চিকিৎসায় প্রলেপ বা পলাঁটস [হসেবে ব্যবহৃত 
হয়ে আসছে। 1). 57৮1৩ বলেন, ক্লোভার ফুলের উষ্ণ চা ক্লোমনালী 
প্রদাহ ও হাঁফানী রোগে কফ নিঃসারক ও প্রম্ত্রাববর্ধক হিসেবে খুবই 
কার্ষকর। 3 

মিষ্ট ভাইয়লেট (৬1০1৭ ০৫০৫০ ]..): কাশর চিকিৎসায় ও কফ 
নঃসারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এট্টেল ও বাউয়ের ভাইয়লেট পাতা 
দিয়ে তৈরী চা মধু সহযোশে ক্ষয়রোগ ও ক্লোমনালীর হাঁফানীতে ব্যবহার 
করতে বলেন। অন্যান্য লেখক মনে করেন, ফুস্‌ফুসের ক্ষমার চাকৎসায়ও 
তা কার্ধকর। তন চা-চামচ প্রাত তিন ঘন্টা অন্তর সেব্য, বিশেষ করে 
খারাপ ধরনের কাশর ক্ষেত্রে 

থাইম (717/085 ৮০1855 1-): জেমলনসক বলেন, হফং কাশ 
ও সার্দর চিকিৎসায় থাইম-এর শুকন্যে পাতা ও প্রস্ফুটিত পল্লব থেকে 
গয়লেনীয় মিশ্রণ তৈরী করা যেতে পারে। গ্যলেন ও আভিসীনা মনে 
করেন, পাকান্দিক নালীর রোগের ?চাঁকৎসায় এর গরত্বপূর্ণ আরোগ্যকর 
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গদুণাগদ্ণ রয়েছে। এট্টেল ও বাউয়ের বলেন, মধু সহ থাইম চা ফিতা- 
কৃমির মহৌষধ । তা চার থেকে ছয় সপ্তাহ দৈনিক পান করার পরামর্শ 
দেওয়া হয় (২০ গ্রাম থাইম, ২৫০ গ্রম জল, ৩০ গ্রাম মধ)। 

ভ্যালেরিয়ান (৮215715729 ০9160779115 [.-)। স্নায়ুর দুবলতা, 
নি্রাহীনত প্রভাঁততে যাঁরা কষ্ট পান, ভ্যলোরয়ানের ফোঁটা প্রশান্তদায়ক 
হিদেবে তাদের কাছে খুবই জনাপ্রয় ওষুধ। হাস্টরিয়া রোগের 
চিকিৎসায় সেবাস্টয়ান নিস্‌স, ভ্যালোরয়ানের শিকড় ও র্‌ (সবুজ 
উদ্ভিদ) দিয়ে তৈরী চা মধু সহযোগে খাওয়ার সুপ্যারশ করেন: প্রাত 
দু'ঘন্টায় এক টেবিল-চামচ 

এলডারবৌর (51467১%) ও মধ জ্যাম: যারা বসে থাকায় বা 
বসে বসে কাজ করায় অভ্যস্ত তাদের জন্য সেবাস্টম্নান নিপূস 
হোইড্রোথেরাপীর অন্যতম সমর্থক) মধ ও এল্ডারবোর দিয়ে তৈরী 
জ্যাম প্রাতকারক হিসেবে উপকারী বলে মনে করেন। এক গ্লাস পাঁনতে 
এক চামচ জ্যাম পানীয় হসেবে খ্দব ভাল এবং পাকস্থলী ও বৃক্ষের 
জন্যেও তা উপকারা। 

সজিনা (11975678085) ও মধ: র্যাফ-এর মতে এট ক্লোমনালীর 
হাঁফানীর উপশম করে। সমপারমাথ পেষাই করা সাঁজনা ও মধ, 
একসাথে মিশিয়ে দিনের বেলা এক চা-চামচ ও রাতের বেলা আর এক 
চা-চামচ সেব্য। 

গ্রল্ম চা: শ্বাসনালীর ক্ষতি করে এমন কাশর প্রাতকারে র্যাফ 
লাংগওয়্ট, কৌল্ট্‌স্‌ফুউ, আ্যালাঁথয়া ও মধু দিয়ে তৈরী চা উপযোগী 
বলে মনে করেন। এক টোবল-চামচ গুল্ম মিশ্রণ এক লিটার ফুটন্ত জলে 
[তিন কি.চার 'মানট ডুবিয়ে রাখতে হবে। এক বা দুই গ্রাস চা (কংবা 
তরলানর্যাস) এক চামচ মধ্দসহ দৌনিক পান করা উচিত। 

লেবুর রস ও মধ্য; আতীরক্ত রক্তচাপ, নিদ্রাহশীনতা ও স্নায়বিক 
দ্দর্বলতার 'চাকংসায় ভাল প্রতিকারক। ভাল জাতের এক চামচ মধু 
এক গ্রাম খাঁনজ পাঁনতে ঢেলে তাতে একটি লেবুর অর্ধাংশের রস 
মেশান। এই পানীয় মনোরম ও পদান্টকর। বাউয়ের যকৃৎ ও 'পিত্তাশয়ের 
রোগে লেবুর রস, মধ্দ ও জলপাইতেল সুপারিশ করেন। 

[তঁদর চা: এ্টেল ও বাউয়ের মৌরী, ফেনেল ও মধু সহ তিসির 
চা-কে কর্যেকর বিরেচক হিসেবে সুপারিশ করেন। তাঁদর গুড়ো, 
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ফেনেল, ভেষজ শুল্ফা (10) ও ভাল জাতের মধুর এক চা-চামচ 
মিশ্রণ ২৫০ গ্রাম প্জীনতে তিন-চার মিনিট ফুটিয়ে নিতে হবে। 

মধ) সহযোগে চা: ভ, ভ. পোখলেবকিন প্রাচীন লোকজ ওষুধে 
ব্যপকভাবে ব্যবহৃত 'বাভন্ন উপকরণের সাথে মধু ও চায়ের একটি 
চমৎকার প্রস্তুত প্রণালী দিয়েছেন।” বেশ কড়া উষ্ণ চা, লেবু, কালো 
গোলমারচ ও মধ্ৰ শ্বাসনালীর শ্লেত্মা নিরাময়ে কার্যকর ঘর্ম নিঃসারক 
ও প্রন্রাববর্ধক। গোখলেবাঁকন লিখেছেন, চা-য়ে কম করে হলেও ১২০ 
থেকে ১৩০ রূকম রাসায়ানক পদার্থ আছে। তার মধ্যে স্গান্দ তেল 
(০:০২ শতাংশ), ট্যানিন (১৫-৩০ শতাংশ), আ্যালব্যাীমন (১৬-২৫ 
শতাংশ), আলকালয়েড (১-৪ শতাংশ), ভিটামিন 735, 732, 79, 0 ছি, 
&. ও উপাভট্ামন 4 উল্লেখযোগ্য । ডাঃ ড. ফ. ম্যাকলীডন মো্কন 
যুক্তরাম্ট্র) দেখাতে চেন্টা করেছেন যে, চা-য়ে ফ্লোরন রয়েছে এবং ফলে 
তা দাঁতের ক্ষয় রোধে কার্যকর হতে পারে। কিন্তু মাশয়ে খেলে চায়ের 
এই গুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং উল্টো তা দাঁতের ক্ষয় বাড়ায়। ম্যকলাীডন 
সেই কারণে চায়ের 'মম্টতার জন্য চিনির বদলে মধু ব্যবহরের কথা জোর 
দিয়ে বলেছেন। পোখলেবাঁকনও মধ্য দিয়ে চা পান করার পরামর্শ 
দিয়েছেন! 

ইজ্যারৌ (১০৭) চা: র্যাফ ৫০০ গ্রাম ফুটন্ত পানিতে ২০ গ্রাম 
ইত্যারো ডুবিয়ে তৈরী চাকে (এবং তরল নির্ধাসে তৈরণ হলে তাতে 
&০ গ্রাম মধু মিশিয়ে) ইনক্রুয়েঞ্জায় খুব উপকারী বলে মনে করেন। 
এক কাঁফ-কাপ পাঁরমণ চা দৌনিক তিনবার পান করা বাঞ্ছনীয়। 

প্রবীণা শিলদের জন্য: যে-সব শিশুর দাঁত উঠছে তাদের রাতে 
ঘুমিয়ে পড়ার আগে এক চামচ মধ; দেওয়া ভাল। তা রক্তে ফসফরাসের 
পাঁরমাণ কমিয়ে দেয় ও যন্তণার উপশম করে। সমপরিমাণের মধ 
শিশুদের বিছানা ভিজানো বন্ধ করে। কারণ তা দেহে পানাবয়োজন 
ঘটায় ও রক্তে ক্যালাসয়ামের পাঁরমাণ কমিয়ে দেয়। রাতের আহারের 
পারিবর্তে ২ টোবল-চামচ মধু খেলে তা নিদ্রাহীনতা দূর করার ক্ষেত্র 
মহায়ক হয়। ঘুমানোর এক কি দেড় ঘন্টা আগে আচালা আটা বা 
ময়দার রুটি ?কংবা রাইরটি মধু মাখিয়ে (৫০ গ্রাম) খাওয়া সবচেয়ে 
ভাল। এতে স্নায়ুর উপর প্রশ্যান্তকর প্রভাব পড়ে এবং অল্তের ক্রিয়া 
ম্বাভাবক হওয়ায় সাহাষ্য করে। 


্ ১৩১৯ 


রাম্নার কাজে মধ 


ওষুধ হিসেবে মধু খেতে হলে স্বাভাবিক মধ্য সরাসাঁর কিংবা 
জলের সাথে মিশিয়ে পোনীয় জল িংবা খাঁনজ জল) িংবা রুটি, 
দুধ, অন্ন বা ফলের সাথে খাওয়া সবচেয়ে ভাল । মধু খাবারকে আঁধকতর 
সংস্বাদ? করে তোলে এবং তার ক্যালরীগত মুলা ও পাঁরপাকক্ষমতা 
বাড়িয়ে দেয়। মন়্স (0২০3০) ও জেলী বানাতে, ফলকে ভাপে দ্ধ 
করতে (৯), ভিটামিন পানী সহ অন্যান্য পানীয় তৈরীতে চিনির 
বিকল্প [হসেবে মধু ব্যবহৃত হতে পারে। মধ্য কেক্‌ ছাড়াও মধু দিয়ে 
তৈরী অন্যান্য কেক্‌, কুকি ও বিস্কুটের স্বাদ মনোরম হয় এবং চিনি 
দিয়ে তৈরীর তুলনায় বৌশ পদস্টিকর হয়ে থাকে। ফল ও বোর 
ক্র্যোনবোর, ড্যামূজন, র্যাওয়্যান বৌর ও অন্যান্য) থেকে তৈরী মধ্দ ও 
জ্যাম বেশ সংস্বাদু। মধ্য দিয়ে যে-সব খাবার তৈরী করা যায় সেগদাঁলর 
কয়েকটির রাল্নাপ্রণ্মলী এই অধ্যায়ে দেওয়া হল।* 


মধ্যকেক ও মিষ্টান্ন 
আপেল কেক 


১০০ গ্রাম পরিস্কার মধু 

&০০ গ্রাম আপেল শোঁতকালীন হলে ভাল) 
১ কাপ সাধারণ ময়দা* 

৯ টোবিল-চামচ টিনে মাথান্যের জন্য মাখন 


* রান্না প্রণালীতে “এক কাপ” বলতে ২০০ গ্রাম তরল বোঝাবে। 
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১/২ কাপ চিনি 

১০০ গ্রাম মাখন 

১/২ চান্চামচ খাবার সোডা (সোডিয়াম বাই কার্বনেট)** 
২ টিভিম 


মোলায়েম করে নেওয়া মাখনের সাথে মধ্দ, চান ও ভিম মিশিয়ে 
ভালভাবে ফেটান। ময়দা ও সোডা চালুনিতে ভালভাবে চেলে নিয়ে 
তারপর সমস্ত উপকরণ মিশিয়ে ময়দার তাল বানান। আপেলের খোসা 
না ছাড়িয়ে শাঁস বের করে টুকরো টুকরো করে কেটে ময়দার তালের 
সাথে মেশান। মাথন-মাখানো বিস্কুটের টিনে কিংবা প্যাডি প্যানে ময়দার 
তাল ভরে পাঁরাঁমত তাপে (৩৫০০ ফা.) তন্দরে সে'কে িন। 


আর্মেনীয় আরিল্তা 
১ কিলোগ্রাম ময়দা ২০০ গ্রাম চিনি 
৬০০ গ্রাম মধু ২০ টি ডিমের সাদা অংশ 
৭০০ গ্রাম ঘি ১৯০ টি ডিমের কুসুম 


বেশ কিছুটা সান্দ্র না হওয়া পর্যন্ত ডিমের সাদা অংশ ফেটান। ভিমের 
কুসুমের সাথে চান মিশিয়ে ননীর মত করূন। তার পর দুটো এক 
সাথে মিশিয়ে চালনী-ঝাড়া ময়দার সাথে মাথান। ২০-২৫ মানিট 
ভালভাবে মাখানোর পর ময়দার তালকে ছোট ছোট দলা পাকিয়ে ময়দার 
গড়া ছেটানো [পাঁড়তে বেলে পতেলা পাতলা রট তৈরী করন। তা 
ফালি ফাল নূভূল আকারে কেটে নিয়ে ময়দার গুড়ো মাখিয়ে ঘতে 
ভেজে নিন। ভাজা নূড্ল ছাকৃনিতে রাখতে হবে যেন ঘি নিঙড়ে 
যায়। থি ঝরে গেলে নৃতূলগদ্লো ফুটস্ত মধুতে ডুবিয়ে আবার ছাকাঁনতে 
রাখুন এবং মধু ঝরতে দিন। এবার একটা প্রেটে তা লম্বালম্বি ও 


* আগনা-আপাঁন ফুলে ওঠেএ রকম সয়দা হলে খাবার সোড়া 
ব্যবহারের দরকার নেই। 

** রানা প্রণালীতে খাবার সোডা ব্যবহার করলে তা এক টোবল-চামচ 
ভানিগার বা 'স্পারটে প্রশামত করে নিতে হবে। 
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আড়াআড় সাঁজয়ে রাখতে হবে যেন দেখতে জাফাঁরর মত হয়। এবার 
তা চৌকো করে কেটে নিন। 


আর্মেনীয় গোঁজনাথ 
খোলা-্ছাড়ানো আখরোট ৫০০ গ্রাম 
চান ১০০ গ্রাম 
মধু &০০ গ্রাম 


মধ্দ ও চিনি একসাথে 1সদ্ধ করুন। আখরোটের মাংসল অংশ কুঁচিয়ে 
কেটে ও হালকা করে ভেজে নেওয়ার পর তা পসিরাপের মধ্যে ছিটিয়ে 
দিন। গরম থাকতেই তা কোন ভিশে ঢেলে ঠাণ্ডা জলের ছটা দিয়ে 
উপরের দিকটা সমান করে নিয়ে ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত রেখে দিন। 
তারপর ডিশটা একটু গরম করে গজিনাখ সাঁরয়ে নিন এবং হাঁরক 
আকারে ছোট ছোট টুকরো কেটে তা প্লেটে সাজান। আখরোটের বদলে 
বাদাম দেওয়াও চলে। 


আর্মেনীয় মিষ্টিনাখা পাখলাভা 


ময়দা ৭৫০ গ্রাম 
খাঁম (9585) ৫০ গ্রাম 
জল ১ কাপ 


চাটান: 


মধ ১৫০ গ্রাম 
ঘি ৯১৯০ প্রাম 


গামলায় ঈষদুষণ জলে খামি গাঁলয়ে তাতে অল্প করে ময়দা মেশাতে 
থাকুন। ১৫ থেকে ২০ মিনিট ভালো করে মাখিয়ে ময়দার তাল 
তোয়ালে 'দয়ে ঢেকে ৩০-৪০ মানট কোন গরম জায়গায় রেখে দিন। 
এবার পুর তৈরীতে লেগে যান। আখরোট প্রথমে কুচি কুচি করে কাটুন 
তার পর তাতে চান ও এলাচের গুড়ো মেশান। ময়দার তাল উপরের 
দিকে ফুলে উঠলে তা গামলা থেকে বের করে পিপঁড় বা তক্তার উপর 
রেখে ১৪ টি সমান ভাগে ভাগ করে 'িন। তক্তার উপর ময়দায় গ:ড়ো 
ছিটিয়ে সবগুলো দলা আলাদা আলাদা করে বেলে নিন এবং তাতে 
গলানো মাখনের প্রলেপ লাগান। এর পর চীর্বমাখানো রুটি সে'কার 
পাতে তিনখানা র্টি একটার উপর একটা রাখুন। সবচেয়ে উপরের, 
রাটটার উপরে ইতিমধ্যে তৈরী প্ুর-এর এক গঞ্চমাংশ ছড়িয়ে দিয়ে 
তার উপর আরও দু'খানা রুটি চাঁপয়ে তা ঢেকে দিন। আবার তার 
উপর পুর ঢালুন এবং এভাবে প্রক্ষিয়াটা আরও 1তনবার চালান। 
সবশেষে আবার িনখান রুটি চাঁপয়ে তার উপর ভিমের কুস্‌মের 
প্রলেপ দিন এবং তাতে হীরক আকৃতির খোপ কেটে িন। তা ৩০-৩% 
মানিট তপ্ত চুল্ললতে সে“কতে হবে। প্রথম দশ মানট পর হণরকাককাতি 
খোপে গলানো মাখন (১১০ গ্রাম) চেলে 'দিন। পাখলাভা তৈরী হয়ে 
গেলে তা তম্দুর থেকে নামান এবং ফাল ফাল করে কেটে ফাঁকের 
মধ্যে উষ্ণ মধ ঢেলে দিন 
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পুর: 


আখরোট $০০ গ্রাম 
এলাচ € গ্রাম 

চিনি &০০ গ্রাম 
ঘি ১৯০ গ্রাম 
মধ ১৭ গ্রাম 


বড়ো গামলায় খাম জলে গাঁলয়ে নিন। ডমগুলো ফেটিয়ে তাতে 
ভালোভাবে মেশান। অঙ্প অল্প করে তাতে ময়দা ঢেলে ভালভাবে 
নাড়তে থাকুন। তারপর গলানো ঘি ঢেলে ১০-১৫ মানট ধরে ময়দার 
তাল ভালভাবে মাখান। এর পর ময়দার তাল উষ্ণ জায়গায় ৯০ মানট 
রেখে দিতে হবে। ময়দার তাল ফুলে উঠতে উঠতে সেই ফাঁকে আখরোট 
ক্কৃচি কুঁচি করে কেটে চান ও এলাচগহড়োর সাথে মাশয়ে পুর তৈরী 
করে ফেলুন। ময়দার তাল তৈরণ হয়ে গেলে তা পিঠা বানানোর তক্তার 
উপরে বের করে নিন এবং দু'ভাগে ভাগ করুন। প্রাতাটি ভাগকে পাতলা 
করে বেলে নিতে হবে। তার পর চার্ব মাখানে রুটি সে'কার পাতের 
উপর একটা রুটি রেখে তার উপর তৈরী পুর ছাড়িয়ে দিন। অন্য 
রটিটি পরের উপর দিয়ে দুটো রুটির কিনারা গুলো মুচড়ে বন্ধ করে 
দিন। তারপর তার উপর ডিমের কুস্‌ম ঢেলে তা হীরক আকৃতিতে 
কটুন। পিঠা তপ্ত চুল্লীতে ৩৫-৪০ [ানট সে*কে নিতে হবে। প্রথম 
দশ 'মানট গেলে চেরা জায়গার ফাঁকে ফাঁকে গলানো ঘি ঢেলে আবার 
ছল্লীতে রেখে দিতে হবে। পাখলাভা তৈরী হয়ে গেলে ফাঁকগুলোতে 
মধু চেলে দিয়ে চৌকো করে কেটে নিলেই হল। 


আর্মেনীয় ইউগ্যাটার্ট 
২০০ গ্রাম ঘি 
১ কিলোগ্রাম ময়দা (১৬০ গ্রাম প্রলেপের জন্য) 
৯ কাপ গরম দুধ ১০২ গ্রাম খাবার সোডা 


৬ টিডিম ৩০০ গ্রাম মধ 


৯৩৬ 


ময়দা চাল্নি 'দয়ে চেলে গামলায় নিন। ময়দার মাঝখানে একটা গর্ত 
বানয়ে তার মধ্যে ফেটানো ভিম, গরম দৃধ যোর ভেতরে আগেই 
সোডা 'মাশয়ে দেওয়া হয়েছে) ও ৫০ গ্রাম ঘি ঢেলে দিন। ময়দার 
তাল ভাল করে মেখে নিয়ে তারপর তা যতটা সম্ভব পাতলা করে বেলে 
নিন। এবার গলানো মাখনের প্রলেপ লাগিয়ে তার উপর সামান্য ময়দা 
হালকা করে ছিটিয়ে দিন। তার পর র্াটকে চিঠির খামের মত করে 
ভাঁজ করে আবার বেলে পাতলা রুটি বানান। এরপর আবার তা ঘি 
মাখিয়ে ময়দা ছিটিয়ে চিঠির খামের মত ভাঁজ করুন। কাজটা এভাবে 
আরও বার ছয়েক করার পর শেষ বারের ভাঁজ করা র7টি তৈলাক্ত প্যানে 
করে তপ্ত তন্দঃরে ১০-১৫ মিনিট সে'কে নিন। চৌকো করে কেটে 
কেটে প্লেটে সাজিয়ে তার উপর গরম মধ ঢেলে দিলেই হল। 


ৰূলগেরায় মধুকেক 


২৫০ গ্রাম মধু ১৯/৩ কাপ আখরোট গুড়ো 
১ কাপ সূর্ষমখী তেল ৪-৫ টি মাহি করে পেষা 
১/৩ কাপ কিশমিশ চান-মাখান ফল 


১৯. চামচ কোকো ৯ চা-চামচ দারচান 
৪-&টি লবঙ্গ (গুড়ো) ১৯. চা-চামচ খাবার সোডা 
১/৩ কাপ জল 


মধুকে জলে মাঁশয়ে তরল করে সূযমদখী তেলের মধ্যে ঢালুন। তারপর 
ও পর্যাপ্ত ময়দা এমনভাবে মেশান যে মাখানো ময়দা নরম হয়। তা 
দু'সোন্টামটার পুরু করে বেলে নিতে হবে। তৈলাক্ত রুটিসেকা পাতে 
রেখে উপযুক্ত চূল্লীতে তা এক ঘন্টা সে'কে নিন। তারপর তার উপর 
ভিমের হিমায়ত জমাট সাদা অংশ বা জমাট বাঁধা চানর মোটা-পরত 
আবরণ 'দিয়ে ঠান্ডা বরফশীতল অবস্থায় পাঁরবেশন করুন। কোকো, 
চকলেট বা খাদ্য-রং দিয়েও জমাট আবরণ দেওয়া যেতে পারে। 


১৩৭ 


বহতলেরভ মধকেক 


& টি ডিমের সাদা অংশ 

মধু বোকউইট হলে ভাল হয়) ২০০ গ্রাম 

দারাচান ২ গ্রাম 

সাধারণ ময়দা ১২০ গ্রাম 

হালকা-্ভাজা বাদাম ২০০ গ্রাম 

৩টি ডিমের কুসুম 

পেষাই করা জায়ফল ২ গ্রাম 
এক চিমাঁট মৌরী 


ডিমের কুসমম ও মধুর সাথে ডিমের সাদা অংশ ফেটান। তার সাথে 
ময়দা ও গরমমশলা 'মাশয়ে ভালভাবে মাখান ও তারপর বড় বড় 
কুচি করে কাটা বাদাম মেশান। এরার সবটা বের করে ১ সোন্টামটার 
পুর করে বেলে নিন। তারপর পছন্দসই আকারে কেটে কিংবা 
গোটাটাই সে'কে নিন। 


পানর কেক 
৫০০ গ্রাম ছানা ৫০ গ্রাম পারস্কার মধ 
১/২ "কাপ চিনি ২ টিডিম 
৩-৪ চামচ গমের মোটা-দানা সহজ ৯ টোবল-চামচ মাখন 
(কেকের টিন তৈলাক্ত করার 
জন্য) 


চাল্‌নীতে ছানা ছে*কে নিয়ে তাতে মধু, চিনি, ডিম ও সুজি ভালভাবে 
মেশান। ভালোভাবে মাখন মাখিয়ে তৈলাক্ত করা কেকটিনে তা ঢেলে 
তারপর ৩৫-৪০ মিনিট সে'কে নিন। 


৯৩৮ 


পছন্দসই মধ;কেক 


৩০০ গ্রাম পারস্কার মধ ৩/৪ কাপ কড়া চা 
১টি ডিম ১/২ কাপ চান 

৬০ গ্রাম মাখন ৫6০ গ্রাম সাধারণ ময়দা 
১/২ চা-চামচ খাবার সোডা ১০-১৫ টি লবঙ্গ (চূর্ণ) 


২০ গ্রাম মাখন কেকের টিন তৈলাক্ত করার জন্য) 


মধুর পাথে নরম করা মাখন, চান, ডিম, চা, লবঙ্গগ্ডড়ো ভালভাবে 
মেশান। তারপর তা সোডা ও ময়দায় অঞ্প করে ঢেলে ভালভাবে 
মাখিয়ে তাল বানান। মাখানো ময়দা এবার ভালকরে মাখন-মাথানো 
টিনে গেগেলহাফ ছাঁচ বা গোল কেক-টনে) রেখে মোটামুটি গরম 
চুল্লীতে (২০০০ সে. বা ৪০০০ ফা.) তাপে সে'কে নিতে হবে। 


হালভোইতের (নরম মধ্দ-হাল।য়া) 
৬ কাপ সাধারণ ময়দা ২ কাপ ঘি বা ভেড়ার চীর্বজাত 


তেল 
২ কাপ মধু ৩০ গ্রাম খোলা ছাড়ানো 
আখরোট 
২ কাপ পানি ১০ গ্রাম চিনি (গঠড়ো করা) 


তামার পানে ঘি [কিংবা ভেড়ার চার্বতে ময়দা ভালো করে ভেজে নিন 
যেন সমস্ত ময়দা হালকা বাদামী রং পায়। তারপর তাতে মধু ও জল 
মিশিয়ে কয়েক মিনিট ফোটান (পাঁচ মানটের বোশ নয়)। তৈরা হয়ে 
গেলে হালযয়া একটা ডিশ বা বড় থালায় বেড়ে নিয়ে তার উপর গুড়ো 
আখরোট ছড়িয়ে দিন এবং পছন্দমত বিভন্ন আকাতি দন। ২ কিলোগ্রাম 
নরম আঠালো হালুয়া তৈরী হবে। 


মধবাবা (মধ ও বাদামযক্ত ভাপা ছানারকেক) 


৯৩৯ 


২০০ গ্রাম ছানা ২০ গ্রাম সাধারণ ময়দা 


১০০ গ্রাম মধ ৩০ গ্রাম খোলা-ছাড়ানো 
আখরোট (গুড়ো করা) 

১ টি ডিম 

২০ গ্রাম মাখন ১৯০ গ্রাম চান 


মধু গরম করে তাতে কিছ;টা শুকানো আখরোটগুড়ো, ডিমের কুসৃম, 
ময়দা ও মাখন মাশয়ে ভালভাবে ফেটান। চাল্‌নীতে ছানা ছে'কে নিয়ে 
তা অন্যান্য উপকরণের সাথে মেশান এবং ডিমের সাদা অংশ ফেটিয়ে 
তাতে ঢালুন। তারপর মাখন লাগানো ধাতু-মোচা কিংবা নলাকার টিনের 
চোঙে চিনি ছিটিয়ে তাতে মাশ্রত উপাদান ভার্ত করে ভাপ দিতে 
থাকুন। তৈরী হয়ে গেলে কেকের উপর গরম মধু ঢেলে পাঁরবেশন 
করুন। দুটো মধুবাবা তৈরী হবে। 


মধ িদ্কুউ 
১০০ গ্রাম মধ € টেবিল-চামচ চিনি 
২-৩ টি ডিম ১. টোবিল-চামচ মাখন 
৯. চান্চামচ খাবার সোডা ১. চা-চামচ লবঙ্গ গুড়ো 
১. চা-চামচ দারাঁচান একাঁট লেবুর ফালি করা 
শ্কনয খোসা 


সাধারণ মরদা (ঘন তাল তৈরী করার জন্য) 


চিনি ও মধু মাশয়ে সরাপ তৈরী করুন। গরম ?সরাপে ময়দা মিশিয়ে 
প্রত ঘটে তা ঘন করে িন। ঘয়ের তাপমান্রায় ঠাণ্ডা করার পর তাতে 
নরম করা মাখন, সোডা (এক টৌবিল-চামচ ময়দার সাথে আগে থেকে 
মেশানো) ও লেবুর খোসার শুকনো ফাল মেশান। ১৫-২০ 'মানট তা 
ভালো করে মাখিয়ে ভার পর এক সোন্টমিটার পুরু করে বেলে নিন। 
পছন্দসই নকৃশা বা ছঁচি অনূযায়ী কেটে নেওয়ার পর তা তৈলাক্ত রুটি 


৯৪০ 


সেকার পাতে বাঁসয়ে তাতে ডিমের সাদ অংশের প্রলেপ লাগ্কান এবং 
তার উপর ফ্বাদের জন্য পোস্তাদানা ছিটিয়ে দিন। মৃদুতাপে চুল্লীতে 
সেকে নিন। 


মধযকেক (মিদোভিক) 
১৯ টিলোগ্রাম মধদ ১ কাপ চান 
২-৩ টোবিপ-চামচ মাখন ৪ কাপ সাধারণ ময়দা 
৪-৫ টি ডিম ১/২ চা-চামচ খাবার সোডা 
১৯/২ চামচ দারাচান 


স্বাদ হওয়ার জন্য লব 


ধু, মাখন ও চাঁন মিশিয়ে ফুটন্ত অবস্থায় আন্দন। তার পর 
আগুনের ওপর থেকে সাঁরয়ে তাতে ময়দা ঢেলে ভালভাবে মাখান। 
ময়দার তাল ঠাণ্ডা হলে তাতে িম, সোডা, লবঙ্গ ও দারাঁচান দিয়ে তা 
আবার ভালভাবে মেশান। ঠাণ্ডা জায়গায় ময়দার তাল দন রেখে দিন। 
তারপর দুই ি তিন সেন্টিমিটার পুরু করে বেলে নিয়ে তৈলাক্ত রুটি 
সেকার পাতে করে মোটামুটি তপ্ত চুল্লীতে সে*কে নিন। 


খোসাফ,ক্ত মধ্কেক 
২০০ গ্রাম মধ ১০০ গ্রাম মাখন 
১ কাপ চিন ১ গ্রাম আদা 
৩ কাপ ময়দা ১/৪ "চা-চামচ দারচিনি 


২-৩ টি ডিম ১/৪ চা-চামচ লবঙ্গ গ:ড়ো 
৩ চা-চামচ লেব্দর খোসার শুকনো ফালি স্বাদের জন্য লবণ 


মধদকে গরম করে গলানো মাখনের সাথে মেশান এবং তাতে চান, আদা 


১৪১ 


ও লবণ ছেড়ে ভালোভাবে মেশান। তার পর তাতে ডিম, লবঙ্গ, দারাঁচান 
ও লেব্যর খোসা ছেড়ে অল্প অক্প করে ময়দা মেশান। ময়দার তাল 
ভালকরে মেখে নিয়ে এক সেন্টিমিটার পুরু করে বেলে নিন। সাধারণ 
িকংবা পিঠা কাটার ছার ?দিয়ে পছন্দসই করে কেটে তৈলান্ত সে+কার 
পাতে মোটামুটি তপ্ত ছাঁল্পতে সেঁকে নিন। 


মধ মাজঃরকা 
&০ গ্রাম পাঁরস্কার মধু ৩/৪ কাপ চান 
১২ কাপ কুচিয়ে কাটা আখরোট ১ কাপ কিশমিশ 
১. টিডিম ১/২ কাপ ময়দা 

৯/৪ চা-চামচ খাবার সোডা ১ টোবল-চাম্চ মাখন 
ডিমের কুসমের সাথে চান 'মাশিয়ে ননীর মত বানান এবং তাতে মধন, 
বাদাম» কিশামশ, চালনীতে ঝারা ময়দা ও সোডা ভালভাবে মেশান 
(দানাদার মধদ হলে তা জলে মিশিয়ে গরম করে নিতে হবে)। মেশানো 
হলে তারপর ডিমের ফেটানো সাদা অংশ তাতে 'দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে 
নন। এবার বড় একটা রুটি সেঁকার পাতে কিংবা মাখন লাগান 'টিনে 
করে তপ্ত চুল্লাতে (৮০৭-১৯০০ সে. বা ৩৬০০ ফা.) সে'কে নিন। 


পছন্দ মত কেটে গরম গরম পাঁরবেশন কর্ন? ইচ্ছা করলে তার ওপর 
ঘন মাস্ট আবরণ লাগাতে পারেন। 


মধুওয়ালা বাদাম কেক 

২০০ গ্রাম মধ্দ ১ কাপ ঘন মাস্ট (২৩০৫ 588৭1) 
৩ কাপ সাধারণ ময়দা ৯ কাপ কুচানো আখরোট 
৯ কাপ কড়া চা ১ চা-চামচ খাবার সোডা 

৩ টোবল-চামচ উদ্ভিজ্জ তেল ৫-৬ টি লবঙ্গ গুড়ো) 

১ চা-চামচ দারাচীন লেবু বা কমলার শুকনো খোসা 


মধ্র সাথে চ মিশিয়ে তা পাতলা করে নন। তারপর একে একে তাতে 


১৪২ 


ঘন মিস্টি, উন্তিজ্জ তেল, সোডা, দারচান, লেবু বা কমলার শুকনো 
খোসার কুচি বা গুড়ো, কুচানোআখরোট ও ময়দা মেশান। ভালভাবে 
নেড়ে নিয়ে তা তৈলাক্ত ও ময়দা-ছিটানো কেকটিনে ঢালুন। মৃদু তপ্ত 
চুল্লীতে এর পর সে'কে নিলেই হল। তৈরা হয়ে গেলে টিন থেকে বের 
করে তার ওপর ঘন মাস্ট আবরণ লাগান ও শীতল করে পাঁরবেশন 
করুন। 


মধ্‌ওয়ালা ওট্কেক 


১ কাপ ময়দা ১ কাপ পেষাই-করা ওট্‌ 
৯/২ কাপ চান ১/২ কাপ মধু 
৯ কাপ অম্লনন? (স্মেতানা) ১৯ টি ডিম 
১০০ গ্রাম মাখন ১/২ চা-চামচ খাবার সোডা 


ময়দা ও সোডা মাশয়ে চালানতে চেলে নিন। মাখনের সাথে "চান 
মাশয়ে সাদা ননীর মত না হওয়া পর্যন্ত ফেটান। তারপর তা উত্তপ্ত 
করার সময় তাতে মধ্দ, অদ্লননী, ভিম, পেষাই-করা ওট, ময়দা ও সোডা 
মেশান। তারপর তা খুব পাতলা করে (৩-৫ 'মালমটার) বেলে 'বাভন্ন 
আকৃতিতে কেটে নিয়ে তপ্ত চুল্লীতে (২০০৭২২০০ সে; ৪০০৭ 
৪২৫৭ ফা.) ১০-১৫ মিনিট সে'কে নিন। তৈরী ওটকেকের পাঁরমাণ 
হবে ৭৫০-৮০০ গ্রাম। 


মধ্ূপযাল (241) 


১০০ গ্রাম মধু. ১০০-১৫০ গ্রাম ঘন মিষ্টি 
২টি ডিম ১ চা-চামচ খাবার সোডা 
২০০ গ্রাম উীন্তজ্জ কয়েকটি লবঙ্গের গুড়ো 


ঘন মিষ্টির সাথে মধ মিশিয়ে গরম করুন। তারপর ত্‌তে উীন্তিজ্জ 
তেল, ভিম, সোডা, ও লবঙ্গ মিশিয়ে ভালভাবে ঘুটে নিন। নাড়তে 


১৪৩ 


নাড়তে যতক্ষণ না বেশ ঘন হচ্ছে ততক্ষণ অজ্প অজ্প করে ময়দা মেশাতে 
থাকুন । মাখানো ময়দা দিয়ে এবার হেজ্েল বাদামের চেয়ে কিছুটা বড় 
আকারের গোল গোল বল তৈরী করে তা মৃদু তপ্ত চুল্লীতে সে'কে 
নিন। 


বাদামওয়ালা মধুশযাল 


& টোবল-চামচ মধ ১ কাপ ঘন মিষ্টি 
৯ কাপ কুচানো আখরোট ৫-৬ টি লবঙ্গ (গুড়ো করা) 
৯ চান্চামচ খাবার সোডা ১-৪ টি কালো গোল মাঁরচ (গুড়ো করা) 
দারাচিন ১/২ চা-চামচ 


ঘন মিস্টর সাথে মধু মাশয়ে তাতে কুচানো আখরোট, সোডা, মশলা 
ছেড়ে এবং তারপর অল্প অপ করে ময়দা ছিটিয়ে তাল বানন। তা 
দিয়ে আখরোট আকারের ছোট ছোট গোলা পাকান। তৈলান্ত সে*কার 
পাতে ময়দা ছিটিয়ে তাতে করে মৃদু তাপে সে'কে নিন। 


হাচ্গেরীয় মধযাবদ্কুট 


৩০০ গ্রাম সাধারণ ময়দা ১৪০ গ্রাম ঘন মিষ্ট 
একটি লেবুর শুকনো খোসার কুচি দারাচান, লবঙ্গ 
মধ্য খাওয়ার সোডা 


ঘন মান্টি ও মধু একরে মিশিয়ে তাতে লেব্দর খোসা, দারাচান গংড়ো 
ও স্বাদের জন্য লবঙ্গ দিন। তারপর তাতে এক চিমটি সোডা মিশিয়ে 
এরপর পর্যাপ্ত মধ; ঢেলে তা নরম করুন। তবে খেয়াল রাখতে হবে তা 
ষেন পাতলা না হয়। এর পর ময়দার তাল বেলে নিয়ে €& মাঁলমিটার 
পদ্রর7 করে) তা গোল করে কেটে নিন। মাখন লাগানো সে*কার পাতে 
সে'কে নিয়ে তাতে চিনির দিরা অথবা ঘন মিস্টির আবরণ দিন। 
ও এক চিমটি সোডা মেশান। সব 'কছু ভালভাবে মাখিয়ে বেলে নেবার 


১৪৪ 


পর গোল বা পছন্দসই আকারে কেটে 'নন। সোনালী বাদামী রং না 
হওয়া পর্যন্ত তা সে'কতে হবে। ঠান্ডা হলে চকলেট 'মান্টর আবরণ 
দেওয়া চলে। তার উপরে খোলা ছাড়ানো আখরোটের আধফাল বাঁসয়ে 
দিলে আরও শোভন হয়। 


মস্কো মধুর 
২ কাপ মধ্দ বোকউইট হলে ভাল হয়) ৪ 1টি ডিম 
২ কাপ সাধারণ ময়দা ১ চা-চামচ খাবার সোডা 


২ কাপ রাই ময়দা 


সমস্ত উপকরণ একত্রে ভালভাবে মাশয়ে 'িন। ময়দার তাল ১ 
সেন্টামটার পর করে বেলে তৈলান্ত সে'কার পাতে ২ ঘণ্টা রেখে দিন। 
তারপর মোটামুটি তপ্ত চূল্লীতে (২০০০ সে. বা ৪০০০ ফা.) সেঁকে নিন। 


মধওয়ালা ওটকেক 


১/২ কাপ মধ্য ১/২ কাপ চান 
১ কাপ ময়দা ১ কাপ পেষাই-করা ওট 
১/২ কাপ অন্পননী (সূমেতানা) ১৯ 1ট ডিম 
৯০০ গ্রাম মাখন ৯/২ চা-চামচ খাবার সোডা 
মাখন ও চান ভালোভাবে মাশিয়ে ননীর মত করদন। তার সাথে মধন 
ডিম, অন্লননী, ওট, ময়দা ও সোডা 'মশিয়ে ভালভাবে মাখানোর পর 
ময়দার তাল পাতলা করে (৩-৫ মালামটার) বেলে নিন। হীরক আকারে 


কেটে নিয়ে মোটামুটি তপ্ত চুল্লীতে (২০০৭ সে. বা ৪০০০ ফা.) ৯০- 
১৫ মিনিট সে'কে নিন। 


রদশী আদার5টি (কোভারঝকা) 
২৫০ গ্রাম সাধারণ ময়দা &০ গ্রাম জল 


70-500 ১৪৫ 


১০০ গ্রাম চিন ৫ গ্রাম সূর্যমুখী তেল 
১০০ গ্রাম মধু ৫ গ্রাম খাবার সোডা 
১ট লবঙ্গ গঞড়ো-করা) ১ গ্রাম দারাঁচান 


মধ ও চিনি পানিতে 'মাঁশয়ে ভালো করে সিদ্ধ করার পর তা ঠাণ্ডা 
হয়ে ঘরের তাপমান্রায় আসার জন্য রেখে দিন। এর পর তার সাথে মশলা 
ও সোভা মাশয়ে নিয়ে অতে ময়দা ছেড়ে ভালভাবে মাখিয়ে নরম তাল 
বানান। অরপর ১ সেন্টিমিটার পুরু করে বেলে তৈলাক্ত সে'কার পাতে 
রেখে তাপ মানা মে ত্রুমে ২০০০ সে. (৪০০০ ফা.) পর্যন্ত বাঁড়য়ে তা 
সে'কে নিন। 


বংশী মধনকেক (প্রি্লানাক) 


২৪০ গ্রাম সাধারণ ময়দা ৫০ গ্রাম জল 
১০০ গ্রাম মধ একটি ভিমের কুস্দম 

৭০ গ্রাম চান এক চতুর্থাংশ লেবুর শুকনো, খোসার কুচি 
৩০ গ্রাম মাখন ২ গ্রাম খাবার সোডা 


চিনি, মধ্য ও জল মিশিয়ে সিরাপ তৈরা করে প্রায় ২০০ গ্রাম ময়দা 
উত্তপ্ত সিরাপে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত ঘটে ঘন পেস্ট বানান। মাখানো ময়দা 
শীতল হয়ে ঘরের তাপমান্রায় এলে তাতে নরম মাখন, সোডা (আগে 
থেকে এক.টৌবল-চামচ ময়দার সাথে মিশিয়ে নেওয়া) ও লেবুর খোসার 
শুকনো .কুচি মেশান। মোলায়েম না হওয়া পর্যন্ত ময়দার তাল মাখাতে 
থযকুন। তারপর ১ সে. মি. পুর করে বেলে নিয়ে সাধারণ বা পিঠা 
কাটার ছদাঁর দিয়ে কেটে পছন্দসই টুকরো করুন। তৈলান্ত সেকার পাতে 
সেগুলো রেখে তার উপর ভিমের কুসুমের প্রলেপ লাগান এবং মৃদু 
তাপের চুল্লাতে সেঁকে নিন। এই মধুকেকের স্বাদ-গন্ধ খুবই মনোরম 
এবং বেশ ভাল থাকে। 


১৪৬ 


তাঁজক খইয়ের মোয়া 


৯ কিলোগ্রাম এই বানানোর ভুট্টা. ১ কাপ মধু 


খই ভাজার পান্রে ভুট্টো ভেজে খই বানান। মধুর সাথে খই মিশিয়ে 
আপেল আকৃতির মোয়া বানান। 


আঁজক মধ; ও বাদামের হাল্কা 
৯. কিলোগ্রাম মধ ১/২ কাপ চান 
১৯ িলোগ্রাম খোলা ছাড়ানো আখরোট 


মধকে' অনবরত নাড়তে নাড়তে দসদ্ধ করদন। তাতে আখরোটের কুঁচি 
ও চান মেশান এবং ঘন হয়ে জমাট বাধার (প্রায় শক্ত) উপক্রম না হওয়া 
পর্যন্ত চুলোয় রাখ্বন। তারপর জল ছিটিয়ে নেওয়া তন্তার উপর তা 
ঢেলে ১০-১৫ 'মাঁলামটার পুর স্তর বানান। ঠাণ্ডা হলে চৌকো আকারে 
টুকরো করে পাঁরবেশন কর্দন। আখরেটের বদলে পেস্তাবাদাম, চিনা 
বাদাম, কিংবা কাগাঁজবাদাম (9107০05৫5) ব্যবহার করা চলে তবে তা 
আগেভাগে অল্প ভেজে নিতে হবে। 


তাঁজক মধ্য মিষ্টান্ন 


এক িলোগ্রাম 'মষ্টাল্ন তৈরী করতে এক কিলোগ্রাম মধু লাগে । লোহার 
কড়াইতে ঢেলে অনবরত নেড়ে নেড়ে কালচে বাদামী রং না ধরা পর্যন্ত 
মধু ফুটিয়ে নিতে হবে। ফুটন্ত মধ তৈলাক্ত ট্রে-তে ছাড়িয়ে দিন। তারপর 
চেপে চেপ্টা করে, টেনে উঁফির মত বিনুনী পাকান এবং তা ছার দিয়ে 


কেটে কেটে আংটি, কুন্ডুলী কিংবা কুশন আক্ৃমীতর ছোট ছোট টুকরো 
বানান। 


আঁজজক জিলাপন (জুলাবয়েহ) 


৯৪৭ 


১ কিলোগ্রাম সাধারণ ময়দা ৪ টি ডিম 
১২-২ কাপ দুধ ৯/২ চামচ লবণ 
৯ কাপ মধ্য ৬০০-৮০০ গ্রাম রান্নার তেল 


ময়দা, দুধ ও ডিম মিশিয়ে খাম না-মেশানো শক্ত ময়দার তাল বানান 
এবং তা ৪০-৫০ মিনিট রেখে দিন। তারপর একটা গামলায় ময়দার 
তাল রেখে তাতে অল্প অল্প করে দুধ এমনভাবে মেশাতে থাকুন যাতে 
তা ঘন ননীর মত হয়। চুলের উপর কড়াইতে বা তামার পান্রে প্রচুর 
- পাঁরমাণ উত্তপ্ত তেলের মধ্যে বো চার্বতে) এ গোলা সর ধারায় ধীরে 
ধীরে আড়াআড়ি ধারায় চেলে জাফাঁরর মত বানান। উভয় দিক বাদামী 
না হওয়া পর্যস্ত তা তেলে ভাজতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে তা মধ্দ ও 
চান দিয়ে আগে থেকে তৈরী দিরাপের মধ্যে জিলাপী জেবলাবয়েহ) 
ঢেলে দন এবং পাঁচ-সাত মানউ তাপে রাখার পর পাঁরবেশন করুন। 
মধ ও ফলের রস সহযোগেও [জিলাপাঁ পাঁরবেশন করা যেতে পারে। 


উজবেক হাল,য়া (বাদয়োক) 

২০০ গ্রাম ভেজে নেওয়া ভুট্টা ভোরতীয় শস্য) ১/২ কাপ মধ্দ 
২০০ গ্রাম খোলা ছাড়ানো আখরোট ১ চামচ ঘি 
ভাঙ্কা ভুট্টা ও আখরোটের শাঁস 1পষে সামান্য ঘি-মাখানো তৈলান্ত 
চিনামাঁটর পান্ধে রাখদন। এলদামনিয়ামের কোন পাত্রে মধ্দ পাঁচ থেকে 
সাত 'মানট ফুটিয়ে ভূট্টা ও আখরোটের গংড়োর উপর ঢেলে ভালভাবে 
মিশিয়ে নিন। তারপর কোন প্লেট বা বড় থালায় ঢেলে চাপ 'দিয়ে তা 
১. সেন্টিমিটার পুরু করুন। হীরক আকাঁতিতে কেটে নিয়ে তারপর 

তা চায়ের সাথে কোলো বা সবুজ) পাঁরবেশন করবেন। 
উজবেক নৃূডল (চাক-চাক) 
&০০ গ্রাম সাধারণ ময়দা ১৫০ গ্রাম ভেড়ার চার্বর তেল 


€০০-৬০০ গ্রাম মধ্য ৩৫০ গ্রাম ডী্ষ্জে তেল (তুলাবাঁজের তেল 
হলে ভাল হয়) িংবা ৫০০ গ্রাম ঘি 


১৪৮ 


&০০-৬০০ গ্রাম মধু. ১০০-১৫০ গ্রাম চান 
৫-৬ টি ডিম 


ডিম ভেঙ্গে ময়দার মধ্যে দিন এবং মেখে শক্ত তাল বানান। তারপর 
যতটা সন্তব পাতলা করে বেলে তা ৪ বা ৫ সোন্টিমটার লম্বা সর; 
ফালি করে কাটুন। থেকে-যাওয়া কিনারাগদুলো ভেড়ার চার্বর তেল ও 
কার্পাস বাঁজের তেলে (কিংবা চার্বর তৈল ও ঘিয়ে) ভেজে 'নন। 
নূভূলগদ্ুলো ভেজে বাদামী কাগজে ঠান্ডা হওয়া ও তেল সরে যাওয়ার 
জন্য রেখে দিন। এই ফাঁকে ধাতুর গ্ামলায় করে মধ আগুনের তাপে 
গাঁয়ে নিয়ে তাতে চিন নেডলকে শক্ত করার জন্য) মেশান। চিনি 
প্রো গলে গেলে আগুনের ওপর থেকে গামলা নামিয়ে ফেলুুন। এবার 
গভীর একটা গামলার মধ্যে কয়েক মুঠো ভাজা নূডল ফেলে তার উপর 
মধু ও চিনির সরাপ ঢেলে নাড়তে থাকুন। আরো নূডল 'দিন, তারপর 
আরও িরাপ। এরপর দেরী না করে সিরাপ মাখানো নৃডল তৈলান্ত 
কাগজের উপরে রেখে হাতে (পানিতে হাত ভাঁজয়ে নিয়ে) চেপে চেপে 
পছন্দসই আকৃতি 'দিন। “চাক-চাক' তৈরা হয়ে গেলে ক্রিজে কিংবা ঠাণ্ডা 
জায়গায় রেখে দিন যেন বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। তারপর রাঁঙন মিষ্টান্ন 
কিংবা ফলের রসের ফোঁটা দিয়ে তা শোভিত করুন এবং ছোট ছোট 
পাঁরপাটী টুকরো করে পাঁরবেশন করুন। 


যঃগোক্সাভ মধ্-হাল,য়া 


৯ কিলোগ্রাম সাধারণ ময়দা ৪০০ গ্রাম ঘি 
৪০০ গ্রাম মধু 


ময়দা চালনিতে চেলে ভাজার জন্য কড়াইতে ছাড়ুন এবং তাতে 1ঘ 
ঢেলে ভালভাবে নেড়ে সমস্ত ময়দা হলুদ ও ঝরঝরে এবং সমানভাবে 
ভাজা না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে থ্কুন। এরপর তার সাথে মধ্দ মেশান 
এবং আরও পাঁচ মিন্টর ভাজুন। তারপর হাল;য়া একটা প্লেটে বেড়ে 
সমান করে নিয়ে চৌকো করে কাটুন। 


১৪৯ 


সালাদ ও স্বাস্থ্যপ্রদ খাবার 


মধনমেশানো ক্ষার 
একজনের খাবার তৈরীর জন্য (২০০ গ্রাম): 


৫০ গ্রাম চাল ৭০ গ্রাম জল 
&০ গ্রাম দুধ. ২০ গ্রাম মধ্দ 
১০ গ্রাম মাখন ১ গ্রাম লবণ 


ভাত রান্নার মত করে দুধ ও মাখন দিয়ে ক্ষীর রান্না করুন এবং 
পাঁরবেশনের আগে তাতে মধু মেশান। 


? 


টাটকা শশা ও মধ 
একজনের খাবারের জন্য: 


১২০ গ্রাম শশা ২৫ গ্রাম পরিস্কার মধ 


মাঝারি আকারের শশা ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন। তারপর আড়াআড়ি 
চাক চাক করে কাটুন। এরপর সেগ্দীলর উপর মধু ঢেলে পারবেশন 
কর্দন। খাবার এতে যেমন সুস্বাদ্‌ তেমনি পযান্টকর হয়। 
অদ্গননী ও শধ,সহ কুচানো গাজর 
এক ভাগ তৈরাঁর (১০০ গ্রাম) জন্য: 
৬০ গ্রাম কুরে ধুয়ে নেওয়া গাজর ২০ গ্রাম মধ্দ 
২০ গ্রাম অন্লননী (স্‌মেতানা) 


ফালি ফালি করে কাটা কিংব কুচানো গাজর পাঁরবেশনের আগে মধ ও 
অন্লননী মিশিয়ে নিন। 


উাটক্য টমাটো ও মধ 


৯৫০ 


সদ্য পেকেছে এমন টমাটো বেছে িন। ধুয়ে নেওয়ার পর সেগুলোকে 
মাঝামাঝি কেটে দৃ'ভাগ করুন। প্রত্যেক অর্ধাংশের উপর মধু ঢেলে 
দিন এবং খাবারের শেষে ফল 'মান্ট হিসেবে পরিবেশন করুন। 


মধ্য ও খাস পেন্ট 


সব বয়স লোক বিশেষ করে বয়স্কদের জন্য এটা একটা মূল্যবান ও 
পদুষ্টকর খাবার। রুমানিয়ার বিজ্ঞান একাডেমীর ভূত্পূর্ব সভাপাঁত 
অধ্যপক ক. ই. পারহন এই খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁর 
“বয়সের জীববিজ্ঞান (বুখারেন্ট, ১৯৫৯) বইতে। 

মধুর সাথে সমপারমাণ রুঁটিকরের থাঁমি (8৭55 55256) কিংবা 
এক ভাগ মধুর সাথে দুই ভাগ খাম মিশিয়ে এই পেন্ট তৈরী করা হয়। 
দৈনিক ৫০-৭ গ্রাম খুবই চমৎকার স্বাস্থ্যবর্ধক। 


শশার আচার ও মধ; 
লবণজারিত শশা বা ক্ষারা আড়াআড়ি করে কেটে চারভাগ করুন। 
টুকরোগুলোর উপর মধ্দ ঢেলে আহার শেষের ফলামান্ট হিসেবে 
পাঁরবেশন করুন। 
পোলিশ ছানা ও মধ; 


8৫০ গ্রাম ছানা ৩ টোবল-চামচ মধু 


চাল্‌নীতে ছে'কে নিয়ে ছানা মধুর সাথে মিশিয়ে তাকে মোলায়েম করে 
নিন। তারপর িশে সাজিয়ে পারবেশন করুন। 


মধ যুক্ত রূশশী সালদে 
এক ভাগের জন্য (১০০ গ্রাম): 


১০ গ্রাম রাল্নানকরা গাজর ১৫ গ্রাম রাম্না-করা বাঁটমূল 


১৫১ 


২০ গ্রাম সিদ্ধ আল ৩০ গ্রাম লবণজারিত শশা কিংবা 
(চৌকো করে কাটা) শশার আচার 
১ গ্রাম বসম্তকালীন পেয়াজ ১০ গ্রাম মধু 


সচরাচর নিয়মে রুশী সালাদ বানান। সব রকম সবৃজি চৌঁকো চোঁকো 
করে কেটে একত্রে মেশান স্বোদের জন্য লবণও দেবেন)। পাঁরবেশনের 
আগে সালাদের উপর মধু ঢালুন এবং 'মাশয়ে নিন। 


শ্যকনো কুল ও মধনর স্টিউ (তাপাঁদদ্ধ খাবার) 


একজনের জন্য: 

৮৩ গ্রাম স্টিউ করার জন্য গোমাংস ১০ গ্রাম মধ 
৯৫ গ্রাম কুচানো পেয়াজ € গ্রাম রান্নার চার্ব 
১৫ গ্রাম বিচি ছাড়ানো শুকনো কুল ১ গ্রাম মশলা ও লবণ 
স্বাদের জন্য উমাটো 


কাঁচা মাংস কেটে টুকরো টুকরো করে ভেজে নিয়ে ক্যাসেরোল বা তাপ 
নিরোধক ভিশে রাখুন। টমাটো, বাদামী করে ভাজা পেৌঁয়াজ ও ভাল 
করে ধোওয়া বাচ ছাড়ানো কুল তাতে 'দন। প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত 
হালকা আগুনে ফুটতে দিন। পাঁরবেশনের আগে মধ্য চালুন। ক্যাসেরোল 
থেকে কিংবা ছোট চিনামাটির পাত্রে করে কিংবা কড়াই থেকে ভাজা 
মাংসের ঝোল সহ পরিবেশন করুন। প্রয়োজনে স্টিউ করা সবাজ দিয়ে 
প্লেটের চারধার সাজান। 


মধ্চসবরত ও পানীয় 


জাতীয় মহাকাব্য, লোককাঁহনী, উপকথা ও গানে মধু সরবত ও 
পানীয়ের উচ্চ প্রশংসা দেখা যায়। তা তৈরী করার প্রণালীর কাঁহনী 
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প্রাচীন কাল থেকেই স্বাবাদিত, আর কি প্রাচীন কি আধুনিক সব ধরনের 
কাব ও লেখক এ নিয়ে চমৎকার সব রচনাংশ িখেছেন। গ্রীক পুরাণে 
দেখা যায় যে, মধুর উপদেবা মেলিসা, দেবতাদের রাজা ও শাসক 
জ্‌উসের (253) পাঁরচর্যা করেছিলেন এবং তাঁকে মধ থেকে সস্বাদ 
সুরা তৈরীর পন্হা ?শাঁখয়ে দিয়েছিলেন। মাতা রায়া (8,০2)-র 
সাহায্য য়ে জূউস তাঁর পিতা ক্রোনাসকে প্রচুর পাঁরমাণে এই মধ্সদুরা 
খাওয়ানোর পর তানি অবসাদগ্রস্ত হয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে 
জুইস সিংহাসন আঁধকার করে নেন। 

ধফাঁনশ 'কালেভালা'র পণচশতম অধ্যায়ে বিয়ে উপলক্ষে ভোজের 
বর্ণনা এই রকম: 


বার্লর বাঁয়ারের আবিরাম চলেছে জোয়ার, 
মধ্-পানীয়ের কিছ হয়ান যোগাড়, 
ভূতলে ভাঁড়ার ঘরে বাঁয়ারের স্মপ্রচুর ধারা, 
প্রবাহত সবার জন্য, দ্রুততর করে রসনা, 
কীয়ার আর ধূসুরা চিত্তে আনে নতুন 
প্রাণনা। 


চক্যাডনেভীয় বীরত্ব গাথায়, স্কটিশ উপকথায়, ওয়েল্‌সের প্রথারশীততে 
মধ্স্দরার 'বাঁশন্ট স্থান রয়েছে। পনেরো শতক পর্যন্ত রাশিয়াতে এবং 
সাধারণভাবে স্লাভদের মধ্যে মধ্পানীয় বা মধ্স্মরা 'জাতাঁর' সুরা 
হিসেবে গণ্য হত। রূশশী মহাকাব্যগদলোতে মধুসুরাতে আতিপ্রাকীতক 
নিরাময় ক্ষমতা আরোপিত হতে দেখা যায়। 

'কালেভালা'তে আছে, 'প্রাত্ত ও বিস্ময়কর জাদুকর' ওয়াইনামোইনেন 
লৌইহির শিশুদের নয় রকম রোগ নিরাময়ের জন্য উ্ণ মধদুল্লানের ব্যবস্থা 
করোছলেন এবং গেয়েছিলেন : 


তাপে গরম বেলেপাথর, তার উপরে 

দিলাম ঢেলে পাবি এই পানর ধারা, 
এবার তবে পাঁনটুকুন যা হয়ে যা এমন মধ, 
রোগ সারানোর মলম যাতে বোঝাই করা। 
যাদুর পানি, গুণের পানি এবার তরে, 
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সোনা মানিক সবার গায়ে অঝোর ধারয়ে 
বইতে হবে। 
কালো কুরযপ্ট ও দ;য-মধ্‌ 
৩ কাপ দুধ ৩০০ গ্রাম কালো কুর্যাপ্ট 
৪ চা-চামচ মধু 
দুধ ফুটিয়ে নিয়ে তাতে মধু মেশান এবং শীতল হতে 'দন। কালো 
কুর্যাপ্টগদুলোর বোঁটা ছাড়িয়ে তা ভালভাবে ধুয়ে চাল্‌্নীতে ঘষে ঘষে 
ছাকুন। যে ঘন মণ্ড পাওয়া গেল তাতে দুধ ঢেলে দ্ুুত নাড়তে থাকুন 
মধ্য এশীয় “বল 
মধ্য এশিয়ার অনেক ভাষায় “বল' বলতে মধু কিংবা মধ; দিয়ে তৈরী 
পানীয় বোঝায়। এক লিটার 'বল' তৈরীর জন্য দরকার : 
১২৫ গ্রাম মধ. ১ লিটার জল 
২৫ গ্রাম দারচান ৫ গ্রাম আদা 
& গ্রাম লবঙ্গ ১/৪ অংশ লরেল-পাতা 
০২৫ গ্রাম কাল গোলমারচ 


গরম জলে মশলা ও লরেলপাতা ছেড়ে 1দয়ে তা ফুটন্ত অবস্থায় নিন। 
তারপর আগুনের আঁচ থেকে সাঁরয়ে ভালভাবে মুখ বন্ধ করে & থেকে 
১০ িনিট রাখুন যেন জলে মশলার স্বাদ ও গন্ধ ঢুকে যায়। তারপর 
তাতে মধ ঢেলে ভালভাবে ছে'কে নিন এবং গরম গরম পাঁরবেশন করদন। 
মধ্‌ওয়ালা টোবল-পানীয় 
প্রীত জনের জন্য: 


১ কাপ সিদ্ধ জল ২৫ গ্রাম মধু 
৯ গ্রাম সাইীস্্রক এঁসড 
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গরম জলে মধু মেশান এবং চার মানট ধরে ফুটান। তারপর তাতে 
সাহীন্্রক এসিড ঢালুন। ঠান্ডা হলে সে'কে নিয়ে পাঁরবেশন করুন। 


মধ্য ও খামিদধ 


সব বয়সী লোকের জন্য এটি খুবই পদাজ্টকর খাদ্য। এতে প্রয়োজনীয় 
সব রকম আযমিনো এসিড থাকে বলে এবং তা মনোসার্ারাইড, ভিটামিন, 
খাঁনজ, অন্মমৌল ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ বলে ক্রমবর্ধমান (শিশু) অঙ্গ- 
প্রতঙের সব চাহিদা তা মেটাতে পারে। হৃদরক্তসংবহনতন্ম ও পাকান্নিক 
নালীর উপর হিতকর প্রভাব ফেলে বলে বয়স্কদের জন্যেও এই দুধ 
বিশেষ উপকারী। মধু ও খামিদুধ তৈরার প্রণালী নিম্নরূপ : 


৯ কিলোগ্রাম রুটিকরের টাটকা খাম ৪০ গ্রাম ঘন মাম্ট 
৩.৬ টার (১৮ কাপ) জল ৩০০ গ্রাম পরিস্কার মধু বোকউইট শ্রেয়) 
২০০ গ্রাম মাখন ২০০ গ্রাম ময়দা (ভুষিযুক্ত হলে ভাল হয়) 


এনামেলের সস্প্যানে খামির সাথে চান দ্রুত মেশান যেন তা 
মোলায়েমভাবে মিশে যায়। তারপর তাতে এক লিটার (৫ কাপ) জল 
মাশিয়ে দ'খন্টা [সিদ্ধ করুন। এরপর বাকী ১৩ কাপ জল তার সাথে 
মাঁশয়ে আরও ১৮-২০ 'মানট সিদ্ধ করুন। এবার তাতে ময়দা ও মাখন 
েলে ফুটন্ত পেস্টে পারণত করুন। গরম থাকতে থাকতে খাঁমদুধ ছে'কে 
নিয়ে তাতে মধ ঢেলে ভালভাবে নাড়দন যেন তা সর্বত্র সমান ভাবে 
িশে যায়। দুধ ফ্রিজে রেখে দিন। দু'চামচ দুধ গরম করে (ঘরের 
তাপমান্লায় এনে) দৈনিক দুই বা তিন বার খাবেন। 


মধ্যসরা (4০2) 


মধ দিয়ে তৈরী সব ধরনের সরবত ও পানীয়ের মধ্যে সবচেয়ে সংস্বাদু 
হচ্ছে মধুসুরা। তা দেহের অন্গপ্রত্যঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় বহ_ উপাদান 
সম্‌দ্ধ এবং খ্দবই পীম্টকর। দ্রুত তৃষ্ণা মেটানো, খাদ্য পারপাক ও 
বিপাকে তা চমৎকার কাজ করে। [বিশেষ করে যাঁরা রক্তশূন্যতা কিংবা 
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পাকান্রিক নালীর (অম্ল স্বজ্পতা সহ পাকস্থল? প্রদাহ, শিথিল ভ্রম 
সংকোচ সহ মলান্ত প্রদাহ ইত্যাদি) দঈর্ঘ রোগে কম্ট পাচ্ছেন কিংবা 
আরোগ্য লাভের পর্যায়ে রয়েছেন তাঁদের জন্য মধ্স্মরা খুবই উপকারী । 

মধ্বস্মরা তৈরীর জন্য নিম্নালাখত উপকরণগলো দরকার : খাঁটি মধ, 
হপ লতা (সুগন্ধের জন্য), মশলা (দোরাঁচান, লবঙ্গ, এলাচ, ওারসমূল, 
কুর্যান্ট (লোল, সাদা বা কাল) গোলাপের পাপাঁড়, লেবু, কমলা 1কংবা 
অন্যান্য ফল, কিশাঁমশ বা সুলতানা, চোলাইকর বা রুটিকরের খাম। 

অধুসুরা তৈরীর জন্য চোলাই রস (091) বা চোলাই সীরা (4০৩) 
প্রত করে নিতে হয়। যাঁদ মধুকোষের মধ্ব ব্যবহার করা হয় তবে 
হালকা ফুটস্ত প্যনিতে মধুকোষ ডুবিয়ে রাখা উচিত। তা হলে মোম 
ভেসে উঠবে এবং তা আলাদা করে সাঁরয়ে নেওয়া যাবে। যাঁদ সরাসার 
মধ্বকোষ থেকে না নিয়ে অন্য মধু ব্যবহার করা হয় তবে উত্তপ্ত করার 
সময় ষে গাঁজলা ভেসে উঠবে তা ফেলে দিতে হবে। মধু সিদ্ধ না করলে 
স্বাদগন্ধ অনেক বেশি থাকে, তবে তা সিদ্ধ করা মধুর চেয়ে অনেক আগে 
টকে যেতে পারে। চোলাই রস তৈরশ করতে হলে মধ্কে ছ'ভাগ পানির 
সাথে মিশিয়ে তরল করে নিতে হবে এবং মশলা 'মাশয়ে স্মগান্ধ করতে 
হবে। মধ্যর পাঁরবর্তে ফলের রসও ব্যবহার করা যেতে পারে। মধ, 
পাঁন, মশলা ও ফলের রস মেশানোর সাথে সাথে গাঁজানো শর হয়ে 
যায়। দ্ধ মধ্দ দিয়ে সুরা তৈরী করতে হলে চোলাই রস দুই থেকে 
চার ঘণ্টা সিদ্ধ করে নিতে হয় যাতে তার রং উজ্জবল হয়ে ওঠে। তারপর 
তা শীতল করে গাঁজানোর জন্য রেখে দিতে হয়। হপ ব্যবহার করতে 
হলে তা সিদ্ধ করার কাজ শেষ হবার ১০-১৫ মানট আগে মাশয়ে 
দিতে হবে। মধু সিদ্ধ করে শীতিল করার পরই কেবল তাতে ফলের রস 
মেশানো চলে। 

চোলাই রস তৈরী হয়ে গেলে তা মসালনে ছে'কে নিয়ে গাঁজতে 
দিতে হবে। উপরটা সাদা ফেনা ও বুদবুদে ভরে উঠতে শুর করলে 
বুঝতে হবে যে, গাঁজানো শহর হয়েছে। ফেনা অদৃশ্য হয়ে গেলে বুঝতে 
হবে, প্রার্থমক পর্যায়ের গাঁজানো শেব হয়েছে। 
ধাঁরে গাঁজানোর জন্য দ-এক মাস রেখে দিতে হবে। ঠাণ্ডা জায়গায় 
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দীর্ঘতর গাঁজানোর ফলে সুরা পাঁরপরু হলে তা আঁধকতর পাঁরস্কার 
হয় এবং স্বাদ ও সৌরভ বাড়ে। তা থাকেও ভাল। 

১২০-১৫৭ সে.-এর চেয়ে বোশ তাপমাত্রায় মধুসুরা গাঁজিয়ে পাঁরপক্ক 
করা ঠিক নয়। চূড়ান্ত রকম গাঁজানোর কাজ যাঁদ ২৭৪০ সে. তাপমাত্রায় 
চলে তবে তা সবচেয়ে ভাল। কারণ, মধুসুরাকে নষ্ট করার মত উপজাত 
এই তাপমান্রায় জন্ম নিতে পারে না। গাঁজানো শেষ হয়ে গেলে মসাঁলন 
কাপড়ে মধ্দসূরা ছে'কে নিতে হবে। 

প্রস্তুত পর্ব শুরু হওয়ার ৮ সপ্তাহ পরে পারিপরু মধুসুরা বোতলে 
শ্রেয়ত: শ্যাম্পেন বোতলে ভরে ছাঁপবদ্ধ করা হয় এবং ধরার সাবধার 
জন্য তা তার দিয়ে বাঁধা হয়। বোতলে ভরার পর পান করার আগে 
তা আরও সপ্তাহ দুয়েক রেখে দেয়া উচত। 

মধ্সুরা-ভার্ত বোতল সবচেয়ে ভালো ভাবে রাখার উপায় হচ্ছে 
তাবরফের উপর কিংবা বরফবাক্সের "হিমায়িত কামরায় কিংবা 
রোফ্রজারেটারে রাখা । ঠান্ডায় রাখা হলে মধ্বসুরা কমপক্ষে তিন থেকে 
চার মাস ভাল থাকে। ডিমের সাদা অংশ [িংবা মংস্যাজলোটন 
(/781955) ছাড়াই এই সময় তার রং আরও হালকা হয়ে ওঠে। 

খামি ছাড়া মধুসুরা ঘত ভাল থাকে খাম দিয়ে বানানো মধুসুরা 
ততটা নয়। খাম দিলে খাঁটি পাঁরপোষণ (০1:৫6; ১৮-২০ লিটার 
চোলাই রসের জন্য ১০০ গ্রাম) ব্যবহার করা হয় এবং গাঁজানোর মূল 
প্রীক্য্লা শ্র্দ হবার আগেই তা চোলাই রলে ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে। 
খাঁম দেওয়া হলে এক থেকে তিন দিনের মধ্যেই গাঁজানো শুরু হয়ে 
বায় এবং গাঁজানো ও পাঁরপরু হওয়ার পর আরও দ7*সপ্তাহ লাগে। 

হালকা রঙের মধ্সুরা পেতে হলে প্রাত তিন বা পাঁচ লিটার 
(১ গ্যলন) মধুসুরার জন্য একটি ডিমের কুসুম (কিংবা প্রাত পাঁচ 
লিটারে ১ গ্রাম মংস্যাজলোটন) দিলেই হল)। 


লাতভীয় মধ্বস্যর 


& লিটার পান ৮০০ গ্রাম মধ 
২৪ গ্রাম খাসি ২ টি লেবু 


১৫৭ 


পানি ফুটিয়ে তাতে মধদ মেশান। তারপর শীতল করে তা ২০০ সে. 
তাপমান্ায় এনে তাতে খাম, লেবুর রস (কিংবা সাহীট্রক এসিডের 
সমতুল্য বিকল্প) মিশিয়ে ৯০-১২ ঘণ্টা রেখে দিন। শীতল করে 
বোতলে ভরে ছিপিবদ্ধ করুন। 


জেব; মধঃসনরা 
২ কিলোগ্রাম মধ. ১০০ গ্রাম হপ্‌ 
৬-৮ টি লেবু ১০০ গ্রাম খাম 
৩ গ্রাম মৎস্য জিলোটিন 


১২ লিটার পানিতে মধ্‌ ও হপ ফুটিয়ে নিন। শীতল করা হলে তা 
হবে মধ্দর চোলাই রস। খাম মিশিয়ে গাঁজতে দিন। তারপর ঠাণ্ডা 
জায়গায় (রোফ্রজারেটার কিংবা ঠাণ্ডা ভূতল ভাঁড়ারে) দুই থেকে তিন 
সপ্তাহ রেখে দিন। মধুর অবশেষ ছে'কে বের করে বাকাঁটা বোতলবদ্ধ 
করদন। কাজে না লাগা পর্যন্ত ছাপবদ্ধ বোতল ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে 
দিন। 


লাল মধনস;রা 
৪ িলোগ্রাম মধ ২৫ লিটার জল 
১০০ গ্রাম হপ ৬ গ্রাম ওারস মূল 
৯ টেবিল-চামচ পোড়া চান ২-৩টি এলাচ দান্য 
২৩ লিটার তৈর? হবে। 


৪ কিলোগ্রাম মধ. ১৫ লিটার জল 


উপরে বার্ণত সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করুন। ১৫ লিটার তৈরী হবে। 


তার মধ,স,া (বল) 


৪ লিটার দ্ধ পানি ২৫ টকলোগ্রাম মধ 
১০০ গ্রাম খাম 


মধ্কোষ থেকে মধু নিয়ে তা গরম করে ছে'কে নিয়ে ছোট ওক-ীপপায় 
(১০ লিটার) ঢালুন। গরম জল ও খামি মেশান। পাটা ঘরের 
তাপমান্তায় আট থেকে দশ দিন রেখে দিন। গাঁজানো শেষ হয়ে গেলে 
পিপাটা ঠাণ্ডা জয়গায় সংরক্ষণ করুন। মধ্সুরা বা 'বল” ছয়মাস 
ভালো থাকবে। ঠাণ্ডা অবস্থায় পাঁরকেশন করদন। দশ লিটার তৈরণ 
হবে। 


সাদা মধ্সনরা 

৪ গিকলোগ্রম অধ ১০০ গ্রাম হপ 

২৫ লিটার পাঁন ৬ গ্রাম ওরস মূল 
২-৩টি এলাচ দানা 


২৩ লিটার তৈরণ হবে। 


অন্যান্য পানীয় 
পোলিশ কাল কুর্যা্ট (সিরাপ 
৫ টেবিল-চামচ মধ্দ ৬০০ গ্রাম কাল কুর্যান্ট 
২ গ্রাস সোডা জল 
বোঁটা ছাড়িয়ে কাল কুর্যাণ্টগুলো ভাল করে ধুয়ে নিন। সংক্ষত্র চালনের 


১৫৯ 


উপর ঘষে ঘষে রস বের করে তা মধুর সাথে মেশান। কয়েকটা গ্রাসে 
মন্ড ঢেলে নিয়ে তাতে বরফ মেশান এবং সোডা জল দিন। তা ফ:সে 
উপরে উঠবে। 


পোলিশ গজবোর ও রাস্‌পৃ্বোর সরবত 


১০০ গ্রাম গুজবোর ৩ টোবিল-চামচ মধু 
৩০০ গ্রাম রাস্পৃবোরি ২ই গ্রাস সিদ্ধজল 


বোর ধুয়ে পাঁরস্কার করে 'নয়ে চালনীর মধ্য দিয়ে প্রাবন্ট করান। ফুটন্ত 
জলে মধ্দ মিশিয়ে চাল্নী-ছাঁকা বোরর সাথে তা মেশান। মসালনের 
কাপড়ে 'মাশ্রত তরল ছে'কে নিন। ঠাণ্ডা অবস্থায় গ্রাসে ঢেলে পারিবেশন 
করুন। 


পোঁলশ গাজর ও লেবুর সরবত 


১ কিলোগ্রাম গাজর ২ টেবিল-চামচ মধ, 
একটি লেব্যর রস ১ গ্রাস সিদ্ধ জল 
লবণ প্বাদের জন্য শদলফা 


গাজর খনব ভাল করে ঘষে ধুয়ে ফালি ফাল করে চিরে নিন। চিপে 
রস 'নংড়ে নিয়ে শীতল করা ?সদ্ধ জল মেশান €চেরা ও রস নিংড়ে 
নেওয়ার জন্য রস নিঃসারক ফন্তও ব্যবহার করা যেতে পারে)। এবার 
তাতে লেব্দর রস, মধ্‌ ও স্বাদের জন্য লবণ দিন। পাঁরবেশনের আগে 
মাহ করে কুঁচিয়ে কাটা শুলফা সাথে দেওয়া যেতে পারে। 


পোটিশ পযাদনা ও ক্যামমাইল চা 


৯ চাচামচ শুকনো পাঁদনা ১ চা-চামচ শুকনো ক্যামমাইল 
১ গ্রাস জল স্বাদের জন্য মধু 


১৬০ 


ফুটন্ত জলে পাাঁদনা ও ক্যামমাইল ডুবিয়ে দশ 'মানট ঢেকে রাখুন। 
ছে'কে মধ মিশিয়ে চায়ের পাঁরবর্তে পরিবেশন করুন। 


রোজাহপ সিরাপ 


১ লিটার জল ২-৩ টোবল-চামচ রোজ্জীহপের মণ্ড (৯০7০৫) 
৯ টৌবল-চামচ মধ 


জল দ্ধ করে নিয়ে শীতল হতে দিন। রোজহিপের মণ্ড (ঁকংবা 
সমতুল্য অন্যাকছন) মধ ও ঠাণ্ডা জলের সাথে একত্রে মেশান। গ্রাসে এক 
টুকরো বরফ ফেলে ঠাণ্ডা অবস্থায় পাঁরবেশন করুন। 


রোজছিপ ও ক্যামমাইল চা 
১. টোবিল-চামচ শুকনো রোজাঁহপ ১. চা-চামচ শৃকনো- ক্যামমাইল 
১ গ্রাস জল স্বাদের জন্য মধু 


রোজহিপ ধ্দয়ে নিয়ে জল ডুবিয়ে পাঁচ মিনিট সিদ্ধ করূন। তারপর 
তাতে ক্যামমাইল ছেড়ে দিয়ে ৯০ 'মানিট ঢেকে রাখদন। ছে'কে মধু 
মিশিয়ে চায়ের বদলে পাঁরবেশন করুন। 


রূশদী মধ; কৃতাস 


সাধারণ রুশী কৃভাস গাঁজানো তবে অ-সুরাসার (77০7-91০016) 


গানীয়। তবে মধ দেওয়া হলে গাঁজানোর সময় তাতে সূরাসার তৈরণ 
হয়ে থাকে! 


রাই ময়দার সীরা ৩ কিলোগ্রাম 
ম্াঝাঁর করে পেষা রাই ময়দা ৪ িলোপ্রাম 
মধু টকংবা ঝোলাগুড়) ১০০ গ্রাম 


71--800 ১৬১ 


গাঁজানোর জন্য ময়দা ২০০ গ্রাম 
তরল খাম ৩ টেবিল চামচ 


ময়দার সীরার সাথে রাই ময়দা একত করে ঠান্ডা জলে মেশান। ময়দা 
ভালভাবে মেখে তাল বানান যাতে ভেতরে কোন ডালা ন৷ থাকে । তারপর 
এনামেলের ডিশে করে কোন উত্তপ্রচুল্লী বা স্টোভের পাশে একাদিন 
ফেলে রাখ্ুন। পরাদন তার.উপর আরও ২৪ ঘণ্টা রাখুন অবশ্য ময়দার 
তাল রাখার আগে চুল্লা নিভিয়ে শীতল হতে দিতে হবে)। দন পার 
হবার পর সয়দার তাল মাখানোর গামলায় তা রেখে তার উপর ৩২ 
িটার গরম জল ঢেলে অনবরত নাড়তে থাকুন। তরল সারা ঢেকে 
দিয়ে উ্ণ জায়গায় ১৫ থেকে ২০ ঘণ্টা রেখে দিন। এঁদকে ২০০ গ্রাম 
ময়দা, খাম ও এক গ্রাস জল মিশিয়ে গাঁজানোর সীরা তৈরখ করে নিন। 
'নার্দঘ্ট সময় পর্যন্ত রেখে দেওয়ার পর তা আগে থেকে প্রস্তুত পায় 
গেরম পানি ও বাষ্প ?দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নেওয়া) কিংবা এনামেল 
পানে গাঁজানোর জন্য সাবধানে ঢালুন॥ সাথে সাথেই তাতে খামির মিশ্রণ 
ও মধ্য (কংবা ঝোলাগড়) [িশান। খুব ভালভাবে নাড়ার পর উ্। 
জায়গায় সীরা ১২-১৬ ঘণ্টা গাঁজতে ?দন। গাঁজানো শেষ হবার পরও 
একটা নর্দঘ্ট সময় পর্যন্ত মেধুসরা হালকা হওয়ার জন্য) রেখে দিন। 
হালকা িলকার-বোতলে ভরে রোফ্রজারেটার বা ঠাণ্ডা ভূতল ভাঁড়ারে 
রাখুন। 


মধ; ও সাঁজনা সহ রশ্শী কৃভাস 
৯ লিটার কৃভাস ২৫ গ্রাম মধু 
€ গ্রাম সাঁজনা 


সাঁজনার মূলকে ফাল ফাল করে কাটুন। মধ উষ্ণ করে কৃভাসের সাথে 
মেশান। কুচান্যে সা্জনামূল তাতে ফেলে রেফ্রিজারেটারে ২৪ ঘণ্টা 
রাখুন। তারপর ছে'কে নিয়ে পরিবেশন করুন (পের কৃভাস না 
পেলে বোতলবদ্ধ রুশী কৃভাস ব্যবহার করা চলবে ।) 


৯৬২ 


স্মবোর দুধ 
১ই কাপ দুধ ১. টোবিল-চামচ মধু 
১০০ গ্রাম টাটকা বুনো স্ট্রবোর 


দুধের সাথে মধ্য ও স্ট্রবোর কাটা মেশনে। এক চিমাঁট লবণ মাশয়ে 
মিশ্রণকে ভাল করে ফোঁটয়ে মাহ করে নিন। 


মধ্যর আচার ও জ্যাম 
আর্মেনীয় আঙ্গুরের আচার 
প্রীতি কিলোগ্রাম আঙ্গুরের জন্য : 


২০০ গ্রাম জল ২০০ গ্রাম িনিগার 
৫০ গ্রাম চান ৫০ গ্রাম মধু 
২০ গ্রাম লবণ & টি লবঙ্গ 

৫ দানা এলাচ 


আঙ্গুর (মাঝাঁর আকারের গণচ্ছ) ধুয়ে নিয়ে বয়মে থাকে থাকে সাজান। 
তারপর উপকরণগনলো একত্রে মিশিয়ে তার উপর আচারের তরল ঝা 
ম্যারনেইড চেলে দিন। কুল, খুরানি বা অন্যান্য ফল ও বোর 'এভাবে 
আচার বানিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। বোর প্রথমে ভাপে ?সদ্ধ করে নিতে 
হুবে তারপর "সিদ্ধ শীতল জলে রেখে শীতল করে নিতে হবে। 


কাল কুর্যান্ট ও মধ্য 


কাল কুর্যান্টে প্রচুর পাঁরমণ ভিটামিন (উপাভিটামন 4 বা ক্যারোটিন, 
ভিটামন 7 বা থায়ামন, ভিটামিন ৮ বা রুটিন, ভিটামন 0৮) আছে। 
ভিটািন 0 থাকায় সেগাল রান্না না করে সরাসাঁর সংরক্ষণ করা উঁচত। 
তা করার নিয়ম এই: বোঁটা ছাড়য়ে বোর ধুয়ে িন। কাঠের মুর 
দিয়ে ছে'চে তা দিয়ে মন্ড বানান। তারপর মধ্যর সাথে এ মণ্ড ভাল করে 
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মেশান সেম অনুপাত ওজনে)। বয়মে ঢুকিয়ে প্যারাঁফন মোম দিয়ে 
বয়ম সীলবদ্ধ করে শীতল অন্ধকার জায়গায় রাখুন। বয়ম আগে থেকে 
নিবাঁজ করে নিলে এবং ধাতুর ঢাক্না দিয়ে মুখ বন্ধ করা হলে মিশ্রণ 
আঁধিকতর ভাল থাকে। 
জু 

ক্রমনৰের ও আপেল জ্যাম 


৯ কিলোগ্রাম ক্র্যানবোর ৯ কিলোগ্রাম আপেল 
৩ কিলোগ্রাম মধু ১ কাপ আখরোট 


ক্যানবোর বাছাই করে ধুয়ে নিন। ঢাক্‌নাবদ্ধ সসপ্যানে আধাকাপ জল 
দিয়ে নরম না হওয়া পর্যন্ত ?সদ্ধ করুন। তারপর সিদ্ধ বোরগলো 
বেটে নিয়ে চালুনীতে ঘষে চেলে নিন। এনামেলের পাত্রে মধ 'সদ্ধ 
করে তাতে আপেল (খোসা ছাঁড়য়ে, শাঁস কুরে ফেলে ফালি ফাল করে 
কাটা) ও আখরোট ছেড়ে দন। এক ঘন্টা ধরে মৃদু তাপে ফুটিয়ে নিয়ে 
তারপর জ্যামের মত করে বোতলে ভরে রাখুন। 


মধ্দর আচার 


চিনর বদলে মধুতেও ফল সংরক্ষণ করে রাখা যায়। প্রচালত 
পন্হায় ফল সংরক্ষণের জন্য ঠিকঠাক করে বয়মে মধ দিরাপের মধ্যে 
রেখে বয়মের মুখ সীলবদ্ধ করে রাখলেই হল। 

নীচের িরাপগদুলো এজন্যে ব্যবহার করা চলে: 

ক) িলোগ্রাম মধ ও ১০০ গ্রাম দুধ একত্রে মিশিয়ে তার দাথে 
ডিমের সাদা অংশ (সান্দ্র অবস্থা পর্যন্ত ফেটানো) 'দিন। তারপর তা নিদ্ধ 
করে জলীয় অংশ উবে ষেতে দিন। তারপর ফলের মধ্যে গরম সিরাপ 
ঢেলে দিন এবং চান 'দয়ে সংরক্ষণের অনুরূপ পন্হায় বয়মে সংরক্ষণ 
করুন। 

শখ) ১ কিলোগ্রাম মধ্য ১ লিটার জলে 'মাশয়ে ভালোকার সিদ্ধ 
কর্দন। তারপর ফলের উপর ঢেলে চানিতে সংরক্ষণের অন্দরূপ পন্হায় 
বয়মে সংরক্ষণ করুন। 
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গ) ফলকে বায়ূচাপে বোতলবদ্ধ করার সময় আরও ঘন ?সরাপ 
দরকার হয় (প্রাঁত কিলোগ্রাম মধুতে ৭০০ গ্রাম জল)। 


মধ্যতে আইভা (৭3০০) 


আইভা ফল সাধারণতঃ কষালো হলেও মধ তাকে স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় 
করে তোলে। প্রাত কিলোগ্রাম আইভা ফলের জন্য দুই কিলোগ্রাম মধ 
নিয়ে এভাবে তৈরী করতে পারেন: আইভা ফলের খোসা ছাড়িয়ে শ্বাস 
কুরে বের করে ফাল করে কাটুন। একটা সসপ্যানে ঠাণ্ডা জলে তা 
ডুবিয়ে তারপর নরম না হওয়া পর্যন্ত তা সিদ্ধ করতে থাকুন। দ্ধ 
হয়ে গেলে তা তুলে নিয়ে রস নিংড়ে নিন। সংরক্ষণ পান্সে মধদ ঢেলে 
তাতে দেড় কাপ নিংড়ানো রস ঢেলে দিরাপ বানান। তারপর ফুটন্ত 
িরাপের মধ্যে আইভাগহলো ছেড়ে দিন এবং আইভার টুকরোগনুলো 
স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত মৃদু আগদনে ফুটাতে থাকুন। 


মধ প্রসাধন 

দেহত্বক বাইরের ক্ষাতকর প্রভাব থেকে জীবদেহকে রক্ষা করে বলে 
সস্থ ত্বকের যক্ঠ নেওয়া ও তা সংরক্ষণ করা ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার একটি 
গনরাত্বপূর্ণ দিক। আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে ত্বক ভ্রমশঃ আর্দ্রতা 
শোষণ ও ধারণ ক্ষমতা হারাতে থাকে; তার মেদগ্রন্হির কর্মদক্ষতা হাস 
পায়; ফলে ত শুষ্ক ও কুণ্টিত হয়ে পড়ে। তবে নিয়ামত পাঁরচর্যার 
মাধ্যমে শারীরবাত্তর প্রান্রুয়াকে মন্হর করে 'দয়ে মুখমণ্ডলকে সজীব, 
কোমল ও মসৃণ করা এবং কুণ্ণিত ও খসখসে চেহারায় পেলবতা 
আনা সম্ভব। 

ত্বকের সোন্দর্য রক্ষা ও তার কোমলতা বাড়ানোর জন্য যে সব 
রোগাঁনবারক উপায় আছে তাতে মধুর স্থান উপরে । মধু ষে উল্লেখযোগ্য 
প্রসাধন সামগ্রী হিসেবে গণ্য হতে পেরেছে তার মূলে বয়েছে এর 
স্টার ক্ষমতা । কারণ, তা ত্বকের পেশীর স্তরে খাবার হিসেবে গ্লুকোজ 
পেশীছে দেয়। আর্দরতাগ্রাহী গুণাগৃণের জন্য তা ত্বক নিঃসৃত রস শুষে 
নেয়। আবার এর নিরোধক ও ব্যাকটোরয়া ধিনাশশ বোশষ্ট্য জীবাণনাশে 
ক্রিয়াশীল হয়ে ত্বককে ক্ষাঁতকর প্রভাব থেকে বক্ষয করে। 
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প্রসাধনসামগ্তরী হিসেবে মধু ঘরোয়াভাবে তৈরী মুখের ন্রিম, লোশন 
ও স্নানের উপকরণে ব্যবহৃত হতে পারে, তবে বাশাজ্যকভাবে উৎপাদিত 
বহর ক্রিমে মধু ও মেমৈর যে-কোনাঁট কিংবা দুটোই থাকে । সোভিয়েত 
ইউানয়নে এ ধরনের যা-ীকছু উৎপাঁদত হয় সে-সবের মূল উপাদান 
সহ তালিকা নীচে দেওয়া গেল। 


মহখশ্রণী প্রলেপ (7৪০৩ ৮০০) 


সৌন্দর্য [িশেবজ্ঞরা নানা রকমের মুখশ্রী প্রলেপে মধু ব্যবহারের 
পরামর্শ দেন। ত্বককে মোলায়েম ও মজুবত করার জন্যে খাঁটি মধু 
যুক্ত কিংবা সমপাঁরমাণ ভিমের কুসৃম ও অম্লননীর সাথে মধ্দ যকত 
প্রলেপ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রলেপ ব্যবহার করার আগে 
ত্বকের বৌশস্ট্যের কথা (শুচ্ক, তৈলাক্ত, স্বাভাঁবক) মনে রাখতে হবে 
এবং তা আগাগোড়া পাঁরস্কার করে নিতে হবে। তারপর লোমকুপ 
উন্মযক্ত করা, লাঁসকা রস ও রক্ত সঞ্টালন বাড়ানো এবং আদ্রতা গ্রহণে 
ত্বকের ক্ষমতা বাঁদ্ধর জন্য দু-তিন মানট উষ্ণ সেক দেওয়া দরকার। 
সেক দেওয়া হলে তুলোর পাঁজ দিয়ে মৃখশ্রী প্রলেপের পাতলা আস্তরণ 
দিন। ১৫-২০ গিনিট এভাবে রেখে উষ্ণ কিংবা কুসমম কসম গরম জলে 
মুখ ধুয়ে ফেল্দন। ত্বক ভাল করে মুছে নিয়ে তাতে একটু পাউডার 
বুলোন। 

শঃঘ্ক ত্বকের জন্য মধ্‌ ও ময়দার নিম্নবার্ণত প্রলেপাঁট যেভাবে বলা 
হয়েছে সেভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উ্ জলে মুখ ধায়ে নিয়ে 
তাতে গরম সে*ক লাগান। তারপর মুখ উীন্তজ্জ তেল (জলপাই, বাদাম 
ইত্যাঁদ) মুখে মাখুন এবং কাঁচা তুলোর (০০:০০ ৮০০1) পাতলা 
আস্তরণ দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলুন (চোখ ও নাকের জায়গা বাদ দিয়ে)। 
এবার তার উপরে তুলোর পেজা দিয়ে মখশ্রী প্রলেপ লাগান এবং 
২০ থেকে ২৫ গমানট এভাবে থাকতে 'দিন। তারপর মুখ থেকে প্রলেপ 
লাগানো তুলো সাঁরয়ে ফেলুন এবং ত্বকের উপর তিন দফা গরম সেক 
দিন। কুসুম কুস্মম গরম জলে ঘেরের তাপমান্রা) মুখ ধুয়ে ফেলুন। 

মধ্য ও সঃরাসার অতখশ্রী প্রলেপ (হল ব্যবহৃত মুখের মধ্ীিম 
এটাই): ১০০ গ্রাম মধু ও ২৫ গ্রাম সুরাসার শেল্যাচীকৎসার 'স্পারট) 
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সমপাঁরমাণ দ্ধ কিংবা পারভ্রুত জলে মেশান। যাঁদ মধু দানাদার হয় 
তবে সামান্য তাপ দিয়ে নন। ব্যবহারের আগে ভালভাবে নেড়ে নিতে 
হবে। ২০ মিনিট লাগিয়ে রাখতে হাবে। 

মধ; ও ময়দার মহখশ্রাপ্রলেপ (শুক ত্বকের জন্য): ৩০ গ্রাম গমের 
আটা, ৩০ গ্রাম জল ও ৫০ গ্রাম খাঁটি মধ্য মেশান। উপরে বার্ণত বিবরণ 
অন্যষায়ী লাগান। 

মধ; ও গ্লিসারিনের মংখশ্রীপ্রলেপ: এক চা-চামচ মধ্দ, সমপাঁরমাণ 
গ্িসারন ও একাঁট ডিমের কুসুম মিহি করে মেশান। 

মধ্য ও জইগনড়োর মংখশ্র* প্রলেপ; একাটি ডিমের কুসম ফেটিয়ে 
তাতে এক চা-চামচ মধু ও এক টেছিল-চামচ জইগড়ো 'দয়ে মাহ 
করে মেশান। 

মধ; ও অন্লননীর মৃখশ্রা প্রলেপ: সমপারমাণ মধ্য, অম্লননী ও 
একটি ডিমের কুস্মম মিহি করে মেশান। 


মধযঙ্লান 


আমরা দেখোছি যে, প্লানের জলে ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম মধ মাশয়ে 
নিলে অন্গপ্রত্যঙ্গের উপর 'হিতকর প্রভাব পড়ে! 


মধজল 


মুখমণ্ডল ও ঘাড়ের ত্বকের অকাল অবনাঁত প্রাতহত করার ক্ষেত্রে 
মধু জল বেশ উপকারী ও কার্যকর এবং তা তৈরী করাও খুব সহজ । 
মধ্য জল দিয়ে প্রাতীদন ত্বক পাঁরস্কার করলে তাতে ত্বকের 
স্থিতিষ্ছাপকতা, সজীবতা, ও কোমল-মসৃ্‌ণ গঠন বজায় থাকে। মধুূ- 
জল তৈরী করতে হলে বড় গামলায় (তিন ?লটার কিংবা বোশি ধারণক্ষম) 
এক লিটার উঞ্ণ জলে উদ্চুমানের দুই চামচ একপু্পক বা বহপ্দদ্পক 
মধ্য মেশান। তাতে আরও দুই লিটার উষ্ণ জল 'াঁশয়ে তারপর তা 
দিয়ে ১০-১৫ 'মানট ধরে ঘাড় ও মুখমণ্ডল সাফ করুন। এবার 
পাঁরস্কার উষ্ণ জলে ত্বক ধুয়ে নিন। 


৯৬৭ 


মধ্য ও শশ্বার লোশন 


১০০ গ্রাম শশার রস ৫০ গ্রাম স্পারট (৩. ৪.) 
১০০ গ্রাম উ“চু জাতের মধ 


চমৎকার রোগ নিবারক গুণ বুক্ত এটি একটি আদ্রকর দ্রবণ। তৈরী 
করতে হলে ভদকার সঙ্গে িংবা ৪০ শতাংশ সরাসার) শশার রস 
টোটকা শশার) মেশান এবং এই মিশ্রণ বোতলে ভরে মুখবন্ধ অবস্থায় 
ঠান্ডা অন্ধকার জায়গায় আটাদন পাঁরপৃক্ত (20১৩) হতে দিন। 
পাঁরপৃক্ত ছিকার পারশ্রুত করে তারপর মধুর সাথে (একপৃম্পক বা 
বহুপদদ্পক) মেশালে তা ব্যবহারের উপযোগণী হবে। 

কুসুম কুসুম গরম জলে ঘেরের তাপমারা) মুখমণ্ডল ও ঘাড় ধুয়ে 
ফেল্‌ন। এক টুকরো মসালন কাপড় লোশনে 'ভঁজয়ে ত্বকে লাগান। 
দ্রুত তা ত্বকের ভেতরে প্রবেশ করবে। দিনে একবারমানর ব্যবহার্য । রাতে 
ঘ্মমানোর এক ঘণ্টা কি তারও আগে ব্যবহার করলে ভাল হয়। 


মোমের প্রসাধন সামগ্রী 


মোম (সচরাচর সাদা) অনেক রকম প্রসাধন প্রস্কুতের উপকরণ হিসেবে 
ব্যবহৃত হয় এবং তা ক্রিম, ঠোঁটপ্ালশ, মুখের ক্রিম ও লোশনের পুরদ 
বানয়াদ তৈরী করে। মোম খুব সহজেই দ্হত্বকে অন্যপ্রাবন্ট হয় এবং 
তা দেহত্বককে কমনীয়, পেলব ও শুভ্র করে তেলে । 


কুণ্চন নিরোধক ক্রম 


৩০ গ্রাম মোম ৩০ গ্রাম মধ 
৩০ গ্রাম পেঁয়াজের রস ৩০ গ্রাম সাদা ?লাল ফুলের রস 


চীনামাটর হামানদিস্তায় উত্তপ্ত করে উপকরণগুলো মেশাতে থাকুন। 
মোম প্দরো গলে যাওয়ার পর তা কাঠের চামচ দিয়ে নেড়ে পুরোপুরি 
ঠান্ডা করুন। ব্যবহারের আগে মুখমন্ডল উষ্ণ জলে ধুয়ে নিন। ক্রিমের 


৯৬৮ 


পদুরূ আস্তরণ মুখে লাশিয়ে ২৫-৩০ মানট রেখে দিন। বাড়তি ত্রম 
িস্য কাগজ্জ বা পাঁরস্কার লিনেন তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলুন । কিছ্‌টা 
বিরাতি দিয়ে মূখে হালকা করে পাউডার কুলোন। 


কষালো মখশ্রী প্রলেপ 
১০ গ্রাম মোম ১০ গ্রাম পাঁচ তেল 
১০ গ্রাম ল্যানোলন ৫০ গ্রাম ভ্যাসৌলন 
০.৫ গ্রাম জিওক-সালফেট ১ গ্রাম বিসমাথ নাইস্রেট 


তৈলাক্ত ত্বকের জন্য ভ্রম 


& গ্রাম মোম & গ্রাম আমোনয়া জল 
শম্টিকর ক্রীম 
৩ গ্রাম মোম ৬ গ্রাম স্পার্মতামর মাথার চার্ব 


9 গ্রাম গ্রিসারন ২৪ গ্রাম পাঁচ তেল 
প্া্টকর মৃখশ্রী প্রলেপ 


৫০ গ্রাম মোম. ৭০ গ্রাম মধদ 
একটি সাদা লালর কন্দের রস 


শাচ জীম 


৬ গ্রাম মোম ০.৫ গ্রাম বোরাক্স 
১৬ গ্রাম পানি ২৭:৫ গ্রাম পীচ তেল 


বাণাজ্যক প্রসাধনী 
সোভিয়েত প্রসাধন [শিল্প কারখানায় তৈরী কিছ কিছ ক্রীমে মোম 


৯৬৯ 


ও মধুর দুটোই কিংবা একটি এবং অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় সাক্রুয় পদার্থ 
থাকে। এগুলোর মূল উপাদান নীচে দেওয়া হল। 

বিওক্রেম (স্বাভাবক ও শুন্ক ত্বকের জন্য): মোম, পচ তেল, 
স্পার্মশীতাঁমর মাথার মোম, ল্যানোলিন এবং ক্যামমাইল, লাইমফ্‌ল, 
বোতল-র্লাশ, চোলাই রস ও শহর দ্রাবক। 

বিশেষ ধরনের বিওক্রেম (স্বাভাবিক ও শতক ত্বকের জন্য): মোম, 
ল্যানোলিন, স্পার্মমোম, বাদাম তেল, পেনথল এবং ক্যামমাইল, লেব্‌ফুল 
ও বোতল-ব্রাস-এর চোলাই রস এবং সগান্ধি (26718095)। 

ক্যামমাইল পোনা) ক্রীম দেহন প্রাতরোধে): মোম, ল্যানোলিন, 
পামনিমোম, বাদাম তেল, ভেষজ ক্যামমাইল-এর জলায় চোলাই রস ও 
শন দ্রাবক। 

ইজনদে (হীরা) ভ্রম শেন কের জন্য): মোম, প্রাণীজ ও 
উীন্তিজ্জ চার্ব পেনথল, জল। 

লাক্স ক্রম: বাদাম তেল, ,মাম, স্পার্ম-মোম। 

িদোভী মেধ?) ক্রীম: উচ্চ আণাবক ওজন সম্পন্ন জ্নরাসার, 
ল্যানোলিন, জল। 

িনদালনশীয় (বাদাম) ক্রম (শুদ্ক ত্বকের জন্য): মোম, ল্যানোলন, 
স্পার্মমোম, বাদাম তেল, জল। 

নেকতার (স.ধা) ক্রীম সেবরকম ত্বকের জন্য): রাজকীয় জেলী য)স্ত। 

(নিকোলায়েভাঁস্ক জ্রুম (শুদ্ক ত্বকের জন্য): মোম, স্পার্ম-মোম, 
ল্যানোলিন, বাদাম তেল ও শহর দ্রাবক। 

আগাঁন মস্কাঁভ ভ্রম (শমজ্ক তকের জন্য): মোম, ল্যানোলিন, 
স্পার্মমোম, নারকেল তেল, স্‌গান্ধ তেল, কোলেস্টেরল (পস্তমেদ), 
পান ও শব্দ্র দ্রাবক। 

স্পেরমাসেতোভ (স্পার্মমোম) ভ্রীম শুষ্ক ত্বকের জন্য): মোম, 
ল্যানোলন, স্পার্মমোম, নারকেল তেল, সংঙ্গান্ধ তেল, জল। 
উচ্চ আণাঁবক ওজন সম্পন্ন সূরাসার, জল। 

ভিসনা (বসন্ত) ভ্রম: মোম, ল্যানোলিন, স্পার্মমোম, ভ্যাসোলন। 


৯৭০ 


সপ্তম অধযায় 


মৌমাছির বিষের আরোগ্যকর গ€ণাগণ 


সবই বিষ, নার্বব কোন কিছুই নেই। 
আবার সবই ওষুধ। একটা মান্াই কোন 
কিছুকে হয় বিষ না হয় ওষুধ করে 
তোলে। 

__ প্যারাসেলসাস 


আধাঁনক চিকিৎসাকর্মে দেশী ভেষজাঁবদ্যা থেকে যে-সব ফলপ্রদ 
ওযূধ এসেছে তার মধ্যে মৌবিষ বা এপটাঁক্সন-এর স্থান গযর্ত্বপূর্ণ। 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিদানিক ব্যবহারের উপযোগী িবোচত হওয়ায় 
সঙ্গততাবেই মৌবিষ আরোগ্যকর বিষ ?হসেবে আঁভাহত হচ্ছে। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রাজ্ঞ পাঁরষদ ৯৯৫৭ সালে 
কোন কোন অসুখের 'চাকৎসায় মৌমাছির হলের মাধ্যমে এই বষের 
ব্যবহারাবাধ সামায়কভাবে অনুমোদন করেন। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে মৌবিধ চিকিৎসার ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রাঁত সাধন 
করেছেন তাঁদের মধ্যে তিন জনের নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
শতাধিক বছর আগে ১৮৬৪ সালে সেপ্টাপটার্সব্র্গ বনাঁবদ্যা 
ইনাস্টাটউটের অধ্যাপক ম. ই. লৃকোম্ঁ্কি একটি রচনা প্রকাশ করেন। 
মৌবিষকে মুল্যবান প্রাতকারক হিসেবে দেখিয়ে তিনি তা প্‌জ্কষানুপৃতক্ষ 
পরাক্ষা করে দেখার জন্য চিকিৎসকদের প্রাত আবেদন জানান। 
সেনাব্মাহনীর চিকিৎসক ই. ভ. িউবারাস্ক বশ বছর ধরে এমন সব 
ওষুধ কোন কাজ দেয় নি এবং তাতে তান খুব ভাল ফল পান। 
৯৮৯৭ সালে কাজানাঁস্কই টোলগ্রাফ পান্রকায় রোগের প্রাতকারক 
হিসেবে 'মৌমাছির বিষ” নামে তাঁর দীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়। এতে 


৯৭১৯ 


মৌমাছির হুল বিধিয়ে বাত রোগের চিকিৎসার আঁভজ্ঞতা বার্ণত 
হয়েছে। তৃতীয় যে নামাটর কথা বলতে হয় তা হচ্ছে বিজ্ঞান একাডেমীর 
সদস্য ম. ব. ক্রোল। মৌবিষের পরীক্ষামূলক মিশ্রণ তাঁর উদ্যোগেই 
প্রস্তুত হয় এবং তা ১৯৩৬-৩৭ সালে ল্লায়তল্দের বৈকল্যে আক্রান্ত 
রোগীর চিকিৎসায় প্রয়োগ করে সাফল্যজনক ফলাফল পাওয়া ধায়। 
আমাদের অনেক বছরের পর্যবেক্ষণ ও মৌমাছি পালকদের জিজ্ঞাসিত 
প্রথ্নতালিকার উপাত্ত থেকে দেখা যায় কোন কোন রোগের চিকিৎসায় 
মৌমাছির বিষ যেমন ফলপ্রদ তেমান রোগ প্রতিরোধা ক্ষমতা সম্পন্ন । 

তবে এটাও এখানে আমরা উল্লেখ করতে বাধ্য যে, মৌমাছির বিষের 
রুটিপূর্ণ প্রয়োগের ফলে অপ্রাতিকার্য ক্ষতি হতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে 
মোৌবিষ চিকিৎসায় যোগ্যতার অভাব রয়েছে এমন লেখকদের অনেক 
লেখা ও মন্তব্য সাম্প্রীতিক কালে পর্ু-পন্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তারা 
মৌমাছির বিষকে সর্বরোগহর হিসেবে দেখেছেন। যথাযথ তত্তীয় ভাঁত্ত 
ছাড়াই এবং নিদানক ও অভীক্ষামূলক প্রয়োগের মাধ্যমে ধারণার 
সারবন্তা পরীক্ষার তোয়াক্কা না করেই তারা বন্ধ আঁক্ষপুটের উপর, 
হতপস্ডের আশেপাশে, ঠোঁটের উপর এবং এ ধরনের নানা জায়গায় 
মৌমাছির হূল ফুটানোর কথা বলেছেন। এ ধরনের 'সুপ্যারশ' এবং 
একই সহকালে এক শ' পর্যন্ত হুল প্রয়োগের ব্যাপারটা শুধ বিপঞ্জনক 
নয় তা মারাত্মকও হতে পারে। 

শনধদমান্র যোগ্য ও আঁভিজ্ঞ চিকংসকের নিয়ন্ত্াধীনেই মৌবিষ 
চিকিৎসা চালান্যে যেতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা চালাতে হবে রোগ 
প্রাতকার ও রোগ প্রাতরোধের জটিল চাকৎসা পদ্ধীতর অঙ্গ [হিসেবে 
(যেমন, ভৌত চিকিৎসা, খাদ্য-পহাষ্ট চাকিৎসা, ভেষজ চাকংসা ইত্যাদ)। 

মৌবিষের গঠন-উপাদান ও গুণাগুণ 

মৌবিষ দেখতে স্বচ্ছ; তার তীক্ষত্র গন্ধে মধ্র গন্ধের আভাস থাকে। 
স্বাদের দিক থেকে তা তিক্ত ও জালাকর। মৌবিষের আপোক্ষিক 
গর্ব ১১৩৯৩ । টমাস কাগজ দিলে তা এঁসডের অন্রূপ বিক্রিয়া 
করে। মৌঁবিষে যে ফরমিক, হাইড্রোক্লোরিক ও অর্থোফসফোরিক এীসড 
এবং 'হস্টামিন, টিপদ্রোফেন, সালফার ও অন্যান্য পদার্থ আছে তা 
প্রমাণিত হয়েছে। মৌবষে তার ওজনের ০.৪ শতাংশ পাঁরমাণ 
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ম্যাগনোসয়াম ফসফেট 1৫ (০০২) থাকে। এই উপাদানের রোগ 
প্রাতকারক ক্ষমতা মহামূল্যবান বলে ধারণা করা হয়। মৌবিষে তামা ও 
ক্যালসিয়ামের ঈষৎ উপাস্থিতও লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়াও মৌঁবষে 
প্রচুর আমিষ, উদ্বায়ী তৈল এবং হায়ালুরোনিডেজ ও ফসফোলিপেজ 
জবালাকর অন্দভূতি ও যন্ত্রণার কারণ বলে মনে করেন। 

কোন কোন গবেষক মৌবিষের উদ্বায়ী তেলকে মৌমাছির হলের 
জবানাকর অনুভূতি ও যন্ণর কারণ বলে মনে করেন। 

মৌমাছির বিষ দ্লুত শুকিয়ে ষায়। এমন ক সাধারণ তাপমাতায় 
তা ৩০ থেকে ৭০ শতাংশ ওজন হার।য়। শহদ্ক মৌবিষ দেখতে আরবী 
গামের মত ফ্বচ্ছ বন্ধু। তা পানি [কিংবা এঁসডে দেওয়া মাই দ্রবীভূত 
হয়। কাঁস্টক ক্ষারীয় দ্রবণ [িংবা সালাফউারক এসিডের সাহায্যে 
মৌমাছির বিষ ২৪ ঘণ্টা পরেও 'বিষ্টিন্ট করা যায় না। তবে 
হাইড্লোক্লোরক এসিড কিংবা কস্টিকি ক্ষারের সাথে [কিছদক্ষণ উত্তপ্ত 
করলেই তার গদ্ণের পাঁরর্কতন ঘটে। পটচাঁসয়াম পারম্যাঙ্গানেট ও অন্যান্য 
জারকের সাথে বব্রিয়ায় তার কার্যকারিতা হ্রাস পায়। মৌবিষ খুবই 
তাপরোধক; শুকনো অবস্থায় ১০০০ সে, তাপমাত্রায় দশ দিন যাবৎ 
উত্তপ্ত করলেও তার গনুণের উল্লেখযোগ্য কোন পাঁরবর্তন দেখা যায় না। 
হিমায়নের ফলেও তার বিষাক্ত গুণের কোন পাঁরবর্তন হয় না। শনচ্ক 
অবস্থায় রেখে দেওয়া হলে মৌবষের বিষণক্ষমতা কয়েক বছর পর্যন্ত 
বজায় থাকে। মৌমাছির. বষের রাসায়ানক গঠন পবজক্ষানুপদতক্ষরূপে 
পরাক্ষা করে দেখা যায়নি বলে এর কোন দিনথোটক বা সংশ্েষী 
গিবকজ্প এখনও তৈরী হয় নি। 

সোভয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসাবিজ্ঞান একাডেমীর ম্যালোরয়া ও 
ভেষজ পরজীবাবিজ্ঞান ইনাস্টাটিউটের একটি পরাক্ষাগারের প্রধান 
অধ্যাপক জ. ফ. গাউজ মনে করেন, জ্ঞাত এন্ট বায়োটক পদার্থ গুলোর 
মধ্যে মৌমাছর বিষ অন্যতম শ্রেষ্ঠ এন্টিবায়োটিক। তান গিখেছেন, 
'তৃতশয় বর্গের এন্টিবায়োটিক পদার্থসমূহের অন্তভূক্ত হচ্ছে নাইস্রোজেন 
ও সালফার সমদ্ধ পদার্থ, প্রধানতঃ মৌমাছি ও সাপের বিষ... ছত্রাক 
011০0154198) গঠিত এক রকম ব্যাকটোরয়া [িনাশী পদার্থ তথা 
গ্রিওটাক্সন-এর গঠন-উপাদানও ঠিক অন্মরূপ... এক শালগ্রাম 
গ্িওটাক্সনের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ কোন জীবাণ্দ পাঁরপোষক 
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মাধামে রাখা হলে তা গ্রাম-পাঁজাটভ অপদুজীবের বাদ্ধকে প্রাতহত করে। 
আমাদের জানা সবচেয়ে শীক্তশালী এন্টিবায়োটিকগালর মধ্যেই 
গ্রিওটক্সিন, মৌবষ ও সর্পাঁবষের স্থান' 1৬) 

সোভিয়েত গবেষক কামারভ ও এরস্তেইন*, বালান্দন*) ও 
অন্যান্যরা দেখিয়েছেন যে, মৌমাছি বিষের জলীয় দুবণ 1নবাঁজত 
ভের্খৎ তাতে অণুজীব থাকে না), এনমকি ১:৫০ ০০০ দ্বণমাত্াতেও। 
৯:৫০০ ০০০ ও ১:৬০০০০০ দ্রবণশাক্ততে তা 75917050817-এর 
বংশবাদ্ধিকে উজ্জীবিত করে। তাই 'কুপ' সাঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন 
যে, ছত্রাক বা ব্যাকটোরয়া জাত এন্টিবায়োটিকের তুলনায় মৌমাছির [বব 
কোন অংশেই কম মনযোগ দাবা করে না। 


মোষের ভ্রিয়াপদ্ধাত 


বহ শতাব্দীর পর্যবেক্ষণ ও সাম্প্রীতিক গবেষণ্য লন্ধ তথ্য থেকে 
এটা সঙ্গতভাবেই মেনে নিতে হয় যে, শ্লায়তপ্তের উপর মোৌঁবষের 
নির্বাচিত ক্রিয়াপ্রসূতা বয়েছে। 

নবষের ক্রিয়াফল সম্পর্কে ক্রিওপেষ্টার খুবই কৌত্‌্হল ছিল। 
যন্ত্ণাহীন বিষ খবজতে গিয়ে তানি সমন্ত জাতের [বিষাক্ত পদার্থ সংগ্রহ 
করোছিলেন। সেগুলো তিনি পরাক্ষা করে দেখতেন মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত 
কয়েদীদের উপর। সবচেয়ে কম যন্দণাকর প্রমাঁণত হয়োছল বোলতার 
শবষ (মৌবিষ পরাঁক্ষা করে দেখা হয় নি, কারণ মৌমাছিকে পবিত্র বলে 
গণ্য করা হত)। একজনকে বোলতার বিষের ইনজেকশন দেওয়া হয়োছিল। 
দেখা গেল যে, সে সংজ্ঞা হাঁরয়ে ফেলেছে। তার সারা মুখমণ্ডল গদাঁট 
গহাট ঘামে ভরে গেল আর সে দত যল্রণাহীন মৃত্যুর কোলে ঢলে 
পড়ল। লোকটাকে এ অবস্থা থেকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করলে দেখা 
যেত, গভীর নিন্রাচ্ছন্ন ব্যাক্তির মত আভিব্যার্ত করেই সে তাতে বাদ 
সাধছে। 

জার্মান প্রকাতীবদ্দ কার্ল ক্রেপৌলন লিখেছেন, 'বেলে বোলতারা 
(394 %৪5) নিষ্ঠুর একরকম কায়দায় তাদের ?শকারের উপর হামলা 
চালায়। ছোট প্রজাপাঁতদের গটপোকার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের 
্নায়যগ্রীল্যতে তারা [বষ ঢুকয়ে দেয়, ফলে গাঁটপোকাগুুলো অসাড় হয়ে 
পড়ে। বোলতারা একাকী বা দলবদ্ধভাবে 'নঃসাড় গনুটিপোকাকে টেনে 
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িশ্চড়ে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে শাবকদের হাতে তুলে দেয়। 
বাঁধ শৃককাঁটগদলো এই সব গাটি পোকা খেয়ে বাঁচে আর এক 
সময় এদের জাবন্ত খেয়ে ফেলতে সক্ষম হয়ে ওঠে”) 

বোলতার বিষের ক্রিয়ার সাথে মৌবিষের ক্রিয়ার সামান্য পার্থক্য 
লক্ষ্য করা যায়। 

জার্মান গবেষণাকমর্ নিউমান ও হুবারমান+) ১৯৫৪ সালে একাঁট 
চিত্তাকর্ষক লেখা প্রকাশ করেন। তাতে তাঁরা দেখান যে, মোলাটন 
(ম0৩1107) _ মৌমাছির বিষ থেকে নিষ্কাশিত আমিষ _ রক্তচাপ ও 
লোহিতকণা নাশ (হেমোলাই[সিস) কাঁময়ে দেয়, রেখাঙ্কিত ও মস্‌ণ 
পেশীর কুণ্ন হাস করে এবং শ্লায়ূপেশী ও স্লায়সান্ধি অবরোধ করে। 
তাঁদের দেওয়া উপাত্ত থেকে দেখা যায়, মৌবিষ থেকে পৃথক করে নেওয়া 
হায়ালিউরোনাইডেজ (51541400325) এনজাইম কৈশিক সণ্টারক্ষমতা 
ব্যাদ্ধ করে। 

রক্তনালীর সপ্চারক্ষমতার অবস্থার ?দকটা অসাধারণ গরদত্বপরর্ণ 
ব্যাপার। বয়োবাদ্ধ বা অস্স্থতার কারণে জীবদেহে রক্তসংবহনতল্দের 
ক্রিয়কলাপে ব্যাঘাত ঘটলে সপ্টারক্ষমতা কমে যায়। ফলে অঙ্গ ও 
কোষকলার মধ্যেকার আদান-প্রদানগত অবস্থার অবনাঁত ঘটে। এটা এখন 
প্রাতপন্ন হয়েছে যে, সংযোজক কোষকল৷ ও কৈশিকায় অবস্থিত ভার্তীমূল 
পদার্থের সপ্ঠারক্ষমতা তাৎপর্যজনক মাত্রায় এনজাইমতল্মের অবস্থার উপর 
নির্ভরশশল এবং তা তার অঙ্গ উপাদান হায়ালউরোনিক এীঁসডকে ধ্বংস 
করে। সুক্ষাতিস্ক্ষম মাহায় যুক্ত হলেও হায়ালউরোনিডেজ্ যুক্ত 
মিশ্রণ (মৌমাছির বিষ, হরদাঁডন, রোনিডেজ, শূুক্রাশয় নির্যনস, স্পার্মাইন 
ইত্যাদ) এ সব ভীত্তমূল পদার্থের সঞ্ারক্ষমতার বদ্ধ ঘটায়। ফরাসী 
গবেষক ই. এ. গোর্ত ও জি. ডেরি ১৯৫৮ সালে ইদ:রের উপর পরীক্ষা 
চালয়ে দেখিয়েছেন যে, স্ট্যাফলোককাস ৫ _- আঁধাঁবষ (1০৮10) ও 
[িটেনাস আঁধাবষের উপর মৌবষের বৌরতামূলক ক্রিয়াফল দেখা যায় 
এবং মৌবিষের মধোকার ফসফোলাইপেজ-. উপাদানের আস্তত্ব এই 
সত্যকে প্রাঞ্জল করে তুলেছে। 

বহ7 বছরের প্ধবেক্ষণ আভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখোছ, মৌমাছির 
হুল কংবা মৌবিষের ইনজ্বেকশন মৌবষের বিরুদ্ধে শব্ধ নয়, আরও 
িছন সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধেও প্রাতরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে ।+) 
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নিভলভাবে প্রয়োগ করা হলে মৌবিষ কেবল বিশেষ অঙ্গে বা [বিশেষ 
রোগে ক্রিয়াশীল নয়, উপরন্তু তা রোগ প্রাতিকারক ও রোগ প্রতিরোধী 
1হসেবে সামাগ্রকভাবে জীবদেহে কার্যকর হয়। মৌবয শরারে প্রবেশ 
করলে তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সার্বক প্রাতিরোধ ক্ষমতাকে সংহত করে থাকে। 
মৌউদ্যানে দীর্ঘকাল কর্মরত মৌপালকদের সুস্বাস্থ্য ও দীঘর্জীবন 
সেটাই প্রমাণ করে। মৌিষ নানা ধরনের রোগের বিরুদ্ধে শরীরে 
অনাক্রম্যতাও (1000)08) গড়ে তোলে। মৌবিষ অন্াবদ্ধ করে 
পরাক্ষাগারে ও গৃহে পালিত যে-সব প্রাণিদেহে কৃতিম অনাক্রম্যতাকরণ 
সম্ভব হয়েছে সে-সব প্রাণীর রক্তমস্তুর (5০০) রোগবারক ক্ষমতা সমীক্ষা 
করার সময় এসে গেছে। এই পদক্ষেদের ফলে নিঃসন্দেহে ফলপ্রসূ 
জাবজ ওষুধর ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হবে। 


মৌিষের প্রাত মান্যষের সংবেদনশীলতা 


হুল ফুটিয়ে মৌমাছি একাবন্দ বিষ ত্বকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। এই 
বষটুকুতে রোগ প্রাতকারক গুণাগুণ রয়েছে। এর চেয়ে অন্তত দশগুণ 
বোশি মাত্রার হলেই তখন তা পূর্ণ বিষাক্ত হবে। মৌবিষের প্রাত 
মানুষের সংবেদনশীলতায়ও তারতম্য দেখা বায়। মহিলা ও 'শিশনরা 
এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে আঁধকতর সংবেদনশীল । পর্যবেক্ষণ করে দেখা 
গেছে যে, স্বাস্থ্যবান লোক অনায়াসে এক থেকে পাঁচটি এমন কি দশটি 
পর্যন্ত হুল সহ্য করতে পারে। মৌমাছির হল স্থানিক প্রাতীক্রিয়াই শুধু 
ঘটায় (দ্বক রাক্তম হওয়া, ফুলে যাওয়া, জৰালা-পোড়া করা ইত্যাদি) 
তবে ২০০-৩০০ হল যুগপৎ ফুটলে তা জাবদেহকে বিষাক্ত করে 
ফেলে এবং হৃদরক্তসংবহন ও দ্লায়ূতন্তে ব্যাঘাতের স্মার্ট লক্ষণ 
'শ্বাসকস্ট, দেহের নালায়ন, হৃদস্পন্দন বাঁদ্ধ, ম্লায়াবক আক্ষেপ বা 
খিশ্চুনী, পক্ষাঘাত) দেখা যায়। ৫০০ কিংবা তারও বোঁশ হুল বিধলে 
আধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্বাসকেন্দ্রের পক্ষাথাতের কারণে মৃত্যু আনবার্ হয়ে 
দেখা দেয়। তবে মৌমাছির বিষের প্রাত অস্বাভাবিক সংবেদনশীল লোকও 
দেখা যায়। একটামাত হলেই তাদের সাধারণ অসুস্থতা, প্রচণ্ড মাথা 
ব্যথা, বিছনাট লাগার মত চুলকানি, বাম ও উদরাময় হতে পারে। 

আঁধকাংশ লোকের দেহই মৌমাছির হলে অভ্যন্ত হয়ে যায়, কখন্যে 
কখনো প্রাতিক্রিয় হয়তো হয় তবে তা খুবই সামান্য। অসংখ্য পর্যবেক্ষণ 
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থেকে দেখা গেছে যে, দীর্ঘাদন যাব যাঁরা মৌমাছিদের নিয়ে কাজ করেন 
তাদের দেহে হুল সহ্য করার ক্ষমতা জন্মায় এবং হূলে তাদের কোন 
ক্ষাত হয় না। দীর্ঘাদন মৌমাছিদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন এমন ছু 
মৌমাছি পালকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, হাজারো মৌমাছির হুল 
ফুটলেও বিষ ক্রিয়ার কোন লক্ষণ তাদের শরীরে দেখা যায় নি। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মৌশালাগদলোতে বাল করা প্রশ্নতাঁলকার উপান্তে দেখা 
যায় যে, কাজে যোগদানের এক বরের মধ্যে ২৮.২ শতাংশ, দুই 
বছরের মধ্যে ৩৪-৬ শতাংশ, তিন বছরের মধ্যে ১০ শতাংশ 
মৌমাছিপ্লক মৌবিষের ক্ষেত্রে অনান্রম্যতা অর্জন করেছেন; যারা আদৌ 
আনান্রম্যতা অর্জন করতে পারেন নি তাদের সংখ্যা খুবই সামান্য 
€ে'৭ শতাংশ); কিছ লোকের ক্ষেত্রে (৪'২ তন 
জন্মগত। 

লন নানক ভিন বা নীযািকে রি তে 
গিয়ে মৌমাছির হুল বিদ্ধ হয়েছেন তাদের দেহের রক্তে মৌবিষকে 
প্রাতহত করার মত স্বানা্দষ্ট রক্তরক্ষী (০7৮০১) গড়ে ওঠে, তা 
পরাক্ষানিরাক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। মৌমাছিপালকদের কাছ থেকে 
নেওয়া সীরামের অভীঁক্ষা ছিল এই রকম: ০২ 'মাঁললিটার রক্তমস্তুর 
১:১০০ ও ১:৪০০ অনুপাতের তরল দ্রবণে সমপাঁরমাণে মৌমাছির 
বিষ মেশানো হয় এবং তা খরগোশের ত্বকে ইনজেকশন করা হয়। কখনো 
মৌমাছির হুল ফোটোন এমন একজনের দেহের রক্ত ও মৌমাছর 
বিষের মিশ্রণ একাঁট নিয়ন্্ণ-প্রাণীর দেহে একই ভাবে ঢুকানো হয়। 
ফলাফলে দেখা যায় যে, মৌমাছি পালকের শরীর থেকে নেওয়া রক্তমন্ত 
মোৌবিষের ক্রিঘ্বাকে প্রতিহত করেছে। পক্ষান্তরে সাধারণ রক্তমন্তূতে সেই 
গুণ অনপস্থিত। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঘন ঘন হুল ফোটানোর 
ফলে মৌমাছিপালকদের দেহে স্বানার্দন্ট রক্তরক্ষী গড়ে ওঠে এবং ফলে 
চ্থানক ও সাধারণ দেহরসগত অনান্তম্যতা বিকাশত হয়। কোন কোন 
লেখক মনে করেন যে, মৌমাছির হূলে অভ্যস্ত কোন ব্যাক্তর দেহের লালা 
প্রাতাবষ (2০0০5) তথা মোৌঁবিষের বষঘ্নের (2১৮০1) কাজ 
করে। 

প্রায় দেখা গেছে হল ফুটলে মৌমাঁছ পালকের পাঁরবারের সবার 
একই রকম প্রাতীক্রিয়া হয় না। অথচ জন্মগত অনাক্রম্যতার কোন ঘটনার 
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উল্লেখ কোন লেখায় আমরা দোখ '[ন। এই প্রসঙ্গে এখানে আমরা 
জন্মগত বা আরতি অনাক্রমতা সম্পার্কত কিছু চিত্তাকর্ষক ঘটনা 
উল্লেখ করতে চাই। 

৯৯৪৭ সালে নিজের এক বছর বয়সী ছেলেকে এক ঝাঁক মৌমাছি 
(কমপক্ষে ৩০০) কাঁভাবে আন্রমণ করোছল, একটি চিঠিতে তার বিশদ 
বিবরণ দিয়েছেন মৌমাছিপালক ই. . পোজ্‌দৃনিয়াকভ (কুস্ক্ণ অঞ্চলের 
সোপ্রন গ্রামের)। শিশযাটর মুখমণ্ডল ও সারা শরীর ফুলে গিয়েছিল। 
সবাই ভয় পেয়োছল যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই [শিশুটি মারা যাবে। 
কিন্তু তিন দিনের মধ্যেই শিশুটির শারশীরক স্ফীত একেবারে মিলিয়ে 
গেল। যষ্ত দিনে দেখা গেল, শিশুটি আবার পুরোপনার ভাল হয়ে 
উঠেছে। পরে জানা গেল যে, মৌমাছি পালকের স্তীকে গর্ভাবস্থায় 
মৌমাছি হল ফুটিয়েছিল। এ থেকে এই ধারণা করা যায় যে, শিশুটি 
মৌবিষের ক্ষেত্রে অনান্রম্যতা উত্তরাধকারসূতরে পেয়োছল। তাই অসংখ্য 
হল ফোটা সত্বেও শেষ পর্যস্ত বেচে উঠোঁছল। মৌমাছিপালক পিতা 
আরও লক্ষ্য করেছেন যে, পরবতাঁ বছরগুলেতে ?শশ্নাটর অন্যান্য 
সমবয়সীরা হাম, স্কারলেট বা জবরে খুব কমই অসবস্থ হয়োছল। 

মৌমাছিপালক ও. ম. লামোনভা আমাদের জানিয়েছেন যে, তাঁর এক 
বন্ধূর যখন হাম হয় তখন তান তাঁর ঘানষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকোছিলেন। কত্ত 
তা সত্বেও তার নিজের সাত বছরের কন্যার হাম হয়ান। এর কারণ, 
প্রায়ই সে মৌমাছির হবলাবদ্ধ হয়েছে। মৌমাছির হল বিদ্ধ কিংবা 
মৌবিষের ইনজেকশন প্রাপ্ত প্রাণী ও মানুষের শরারের রক্তে প্রাতীবিষ 
অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা সাফল্যমশ্ডিত হয় ন। কোন কোন লেখকের "শ্বাস, 
মোবিষের যথার্থ অনাক্রমাতা আসলে নেই। উদাহরণ হিসেবে তারা এই 
সত্যের উল্লেখ করেন যে, মোমাছিদের সংস্পর্শে ন্য থাকলে অনেক 
মৌমাছিপালক শীতকালে তাদের আঁজত অনাক্রম্যতা হারান। মৌবিষের 
অনান্রম্যতার যে বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে তাতে সন্দেহ নেই। 
কিন্তু মানুষের সাথে মৌম্জাছর বহু শতাব্দী ব্যাপী সানিধ্যের মাধ্যমে 
সাঁখত তথ্য প্রমাণ করেছে যে, অনাক্রম্যতার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের 
কোন অবকাশ নেই। 

মৌমাছির হল দ্ধ হওয়াটা স্বাস্থ্যবান লোকের জন্যেও খুব ক্ষতিকর 
হতে পারে। [বিশেষ করে মৌবিষের প্রাতি আতসংবেদণশীল হলে এরকম 
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হয়। সর্বসম্মতভাবে খুব কদাচিৎ নাঁথবদ্ধ হলেও একাঁটমাত্র মৌমাছির 
হল রাঁতিমত স্বাস্থ্যবান লোকের মৃত্যুর স্বতন্ত্র ঘটনার উল্লেখ আছে। 
এখানে আরও আমরা বলতে বধ্য যে, মৌমাছির বিষের অণুবৎ বন্দ 
কয়েক মিনিটের মধ্যেই একজন স্বাস্থ্যবান লোকের মৃত্যু ডেকে আনে 
যা ময়নাতদন্তেও সব সময় সুস্পন্ট হয় না। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেম্সীর সদস্য অধ্যাপক ই. ন. 
পাভলোভদ্কির বিশ্বাস, মৌবষের প্রাতি এলার্জ এবং হুল ফোটানোর 
িশেষ স্থানের কারণেই এ রকম ঘটে থাকে 1”) স্পম্টতঃ, হল সরাসার 
রক্তনালীতে ঢুকে গেলে তৎক্ষণাৎ বিষ রক্তপ্রবাহের সাথে ?মশে যেতে 
শুরু করে। ফলে, সর্বাঁধক প্রীতীক্রুয়া খুবই দ্বুত পারিলাক্ষত হয় 
€কেয়েক মানটের মধ্যে)। 

মৌমাছির হলের প্রাতষেধক হিসেবে নানা পন্হা অবলম্বনের 
পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। এগুলোর সংখ্যা এত বেশি যে, তা থেকে 
বোঝা যায়, আরও [নির্ভরযোগ্য পন্হা খুজে বের করার এখনও বাকী 
রয়েছে। “মুক্ত আর্থনীতক সমাজের সাপ্তাহক বার্তা নামে একটি 
রূশশী সার্মায়ক পিকা ৯৭৮৮ সালে মৌমাছর হলের প্রাতরোধে, 
শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশ করে। তাতে লেখা হয়, 'মৌমাছির হুল 
নিরাময়ের সাধারণ উপায় খোঁজ করাটা একেবারে নিরর্থক, মৌমাছি 
বিষয়ক বইতে খুজেও কোন লাভ নেই। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বিন্যাস 
মাঁদ এই রকম থেকে যায় তবে কি 'ভানগার, কি খাঁট ঠাণ্ডা মাটি, ক 
্রশ্্াব, কি পার্সাল শাক, কি মৌমাছি বাটা, ি কাঁকড়া বার তেল, 
ি এই ধরনের টোটকা দাওয়াই _ যাই লাগানো হোক কিছুতেই ফোলা 
কমবে না।' 

এর একমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রতিকার হচ্ছে বিধর্থাল সহ হল টেনে বের 
করা। যত বোশিক্ষণ হুল ত্বকের মধ্যে থাকে তত বোঁশ পাঁরমাণ বষ 
রক্তে মশে যায়। কাউকে হূল ফোটানোর পর প্রবাত্তবশতঃ মৌমাছি 
উড়ে যেতে চেস্টা করে। ধকন্তু হলের স:চালো খাঁজ ত্বকের ভেতরে 
দূঢ়ভাবে ধরা থাকে। ফলে বিষগ্রান্হ, বিষ থাল এবং উদরায় স্লায়ু 
সংযোগ সূত্র সহ হল ফোটানোর অঙ্গ ছি'ড়ে যায়। হুল ফোটানোর অঙ্গ 
মৌমাছির শরীরের বাইরে স্বয়ংস্রিয় স্লায়াবস্তার ও সংকোচন নিশ্চিত 
করে বলে বিষ রক্তে নিরন্তর ঢুকে পড়ে। মৌমাছি পালকরা যে ত্বক 
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থেকে যত তড়াতাঁড় সম্ভব হুল টেনে তোলার পরামর্শ দেন তা এঁদক 
থেকে পুরোপ্দার নির্ভুল। তবে আন্রান্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ আঙ্গুল দিয়ে 
হল টেনে তুলতে চেষ্টা করেন বলে আঙ্গুলের চাপে হুল ফোটানোর অঙ্গ 
থেকে সমস্ত মজনত বিষ ত্বকের মধো চলে যায়। [বিশেষ ধরনের চিমটা 
ব্যবহার করে দ্রুত আলতোভাবে ও সাবধানে 'বষথাল থেকে সামান্যতম 
বিষও না খুইয়ে হুল অপসারণ করা সম্ভব। হুল বের করে নেওয়ার 
পর নিরাময় হিসেবে ক্ষতে ক্যালেনডুলা, সাঁর্জক্যাল স্পারট, ও 
ভ্যাসেলিন বা ল্যানালনযক্ত শ্রমের প্রলেপ লাগাতে হবে। ক্যালেনডুলা 
ও সিপারটের সমন্বয় যন্ত্রণা ও জবালাকর অনুভুত দ্ুত দুর করে এবং 
তা মৌবিষের মধ্যেকার হিস্টামন ও অন্যান্য সাক্রয় উপাদানের 
কার্যকারিতা বাহাত প্রশমিত করে। 

মৌবিষের 'িষক্রিয়া ঘটলে এক গ্লাস মধ-ভিটামনএএলকোহল মিশ্রণ 
(৫০-১০০ গ্রাম মধ, ২০০ গ্রাম ভদ্‌কা, ১ গ্রাম এসকরাবক এীঁসড ও 
১ লিটার সিদ্ধ পান) তিন বা চার ঘণ্টা অন্তর পান করা বাঞ্ছনীয়। সব 
ধরনের 'বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে হদাঁপপ্ড, যকৃত ও অন্যান্য জঙ্গের উপর মধ 
িতকর ও উদ্দীপক প্রভাব ফেলে। পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা দেখোঁছ 
যে, মৌবিষের প্রাতরোধে এলকোহলের স্বানার্দন্ট প্রাতাঁবষ গণ রয়েছে। 
এই কারণে এপিটাক্সন থেরাপনী বা মৌবিষ দিয়ে চাকৎসার সময় রোগীর 
জন্য এলকোহল পান নিষেধ। মৌবিষ আকস্মিক ও তীব্রভাবে আধবৃক্ধীয় 
গ্রন্ঘিতে এসকরবিক এসিডের স্তর কমিয়ে দেয় বলে এই ভিটামনাটও 
খুব প্রয়োজনীয়। এসকরাবক এসিড [হস্টামিনের ক্রিয়াকে উদ্দীপ্ত করে 
রলে এলার্জ-লক্ষণ দেখে আধকতর মাণ্রায় ওষুধ দেওয়া সপ্তব হয়। 
এ ছাড়াও তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাতরোধক্ষমতা বাড়ায়, জীবাণুজাত বিষ 
প্রীতরোধ করে এবং প্রাতাবষ গঠনে লিপ্ত হয়। তা এনজাইমগত প্রাকষিয়া 
এবং আড্রেনালিন ও কোলিন-এর মত পদার্থের ন্রিয়াকে সংহত করে। 
তীব্র বিষাক্রুয়ায় হৃদরক্তসংবহন ও স্লায়তন্ত গ5রতরভাবে আন্ান্ত হলে 
রোগীকে সাথে সাথেই হাসপাতালে নেওয়া উঁচত। ভুল এপটাক্সিন 
থেরাপীতে কিংবা মৌমাছির হুল বিদ্ধ হওয়ার পর এলার্জর লক্ষণ 


রোগীর ক্ষেত্রে বিষের প্রাতন্রিয়া স্বতল্ল ধরনের বলে চিকিৎসককে 
অবশ্যই কঠোরভাবে স্বতন্ত্র পথে অগ্রসর হতে হবে। রোগীর ক্ষেতে 
এাপিটাক্সন 'চাকংসা বা থেরাপা প্রয়োগ সম্ভব কিনা তা প্রথম 
পেরীক্ষামূলক) হল থেকে পুরোপ্যার ব্েঝা যায়। সেই কারণে এই 
চিকিৎসায় এলাার্জ জাতীয় জটিলতা নিশ্চিতভাবে পরিহার করা সম্ভব। 

এাপটাক্সন চাকৎসা প্রয়োগে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা থেকে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মৌবিষ সংবেদী স্লায়র পারবাহিতায় 
বাধা দেয় এবং এভাবে তা শুধু যে ল্লায়ূশুূল ও বাতবেদনা কমায় তা 
নয়, এসব রোগ প্রীতরোধও করে। তা ছাড়া তা সূক্ষত্র রক্তনালীকে 
প্রশস্ত ক'রে তা কোষকলায় রক্ত সংবহনকে উন্নত করে। এপিটাক্সিন বা 
মৌবষ এ ছাড়াও নতুন রক্তকোষ গঠনকে উদ্দপ্ত করে; ৭০ শতাংশ 
রোগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, লোহিত কণিকার সংখ্যা ৫০ ০০০ থেকে 
&০০০০০ পর্যন্ত বাঁদ্ধ পেয়েছে; ৬৫ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে দেখা 
যায় হিমোগ্োবিনের পরিমাণ ১২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ ছাড়া রক্তে 
কোলেস্টেরল বা পিস্তমেদের স্তরেরও অবনমন ঘটে। 


মৌবষের সাহায্যে [বাঁভন্ন রোগের চিকিৎসা 


বাতরোগ: ১৮৮৮ সালে ভিয়েনীর় রোগপরাক্ষক (০173039) 
এফ, টার্শ মৌমাছির হুল বিদ্ধ করে ১৭৩ জন রোগীর বাতরোগ 
সারানোর বর্ণনা দিয়েছেন।* তিনি নিজেই বাতের রোগী ছিলেন এবং 
ঘটনান্রমে মৌমাছির হুল ফোটায় সস্থ হয়ে উঠোঁছলেন। আর তাই 
পরবতর্শতে তান মৌমাছ ও তার বিষের উপশম-গৃণ সম্পর্কে আগ্রহী 
হয়ে ওঠেন এবং তা বাতের 'চাঁকংসায় ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো 
শুর করেন। ১৮৯৭ সালে বূশী সামীরক চিকিৎসক ই. ভ. লিউবার্স্কি, 
ধার সম্পর্কে আগেই আমরা উল্লেখ করোছ, তাঁর সুদীর্ঘ আভিজ্ঞতার 
ভাক্ততে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, মৌমাছির বিষ বাতরোগের একাঁট 
মহোঁষধ। ১৯১২ সালে টার্শ তনয় রুডল্ফ মৌমাছির হুলের সাহায্যে 
৬৬০ জন বাতরোগ্রীর চাকৎসার বিবরণ দিয়ে একটি গ্রন্ প্রকাশ 
করেন।+9 এদের মধ্যে 6৫৪ জন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করোছিল, ৯৯ 
জনের অবস্থার উন্নাতি হয় আর শুধমাত ১৭ জনের অবস্থা অপাঁরবার্তত 
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ছিল। লেখক শেষোক্ত রোগীদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন: চূড়ান্ত 
রকমের অবহেলিত বাতরোগী' ও চিকিৎসা সম্পূর্ণ করে নাই এমন 
বাতরোগী। 

নিদ্াীনক পর্যবেক্ষণে দেখা ষায়, মৌবিষ জটিল হৃদপ্রদাহ বাত বা 
সোকলস্ক-বইলউ (9০৮০19/-8০83124) রোগে একাট কার্যকর 
ওষদধ। রোগীরা অনায়াসেই মৌমাছির হূল প্রয়োগের চাঁকৎসা সহ্য 
করতে পারে। (সাঁফালস, গনোরিয়া যা যক্ষত্লার ফলে সৃম্ট সংক্রামক 
সাঁ্ধবাতের 'চাকংসায় মৌবষ ইনজেকশন দলে হ্্ানক ও সার্বক 
জোরালো প্রাতিনলিয়া হয়ে থাকে। পরীক্ষকরা তাই বাতের আস্তত্ব 
সম্পর্কে স্ছির সিদ্ধান্তে আসার জন্যে মৌমাছর হূলকে রোগ নির্ণয়ের 
উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। 

বাতরোগে মৌবিষের কার্ষকারিতার পদ্ধাত এখনও পর্যাপ্তভাবে 
পরাঁক্ষা করে দেখা হয় ীন। তবে অনুমান করা যায় যে, এই রোগের 
কারণ ক্ষতিগ্রস্ত কেন্দ্রীয় স্লায়তল্তে তা হিতকর প্রভাব ফেলে এবং 
মৌবিষ প্রয়োগের ফলে বাতরোগীদের এলাঁর্জ জনিত সাক্রয়তার 
পারবাত'ত লক্ষণ দেখে তা বোঝা যায়। 

ক্লায়প্রদাহ ও ক্ায়/শূল: অধ্যাপক ম. ব. কেডাল-এর উদ্যোগে ও 
তত্বাবধানে খ. ই. এরুস্ালমূচিক ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় মস্কো চাকৎসা 
ইনস্টিটিউটে ল্লায়; বৈকল্যের চিকিৎসায় কেটি, উর ও অন্যান্য চ্থানের 
সায়) রোগ পরাক্ষার অবস্থায় মৌবিষ ব্যবহার করেন।*+) অধিকাংশ 
রোগীরই আগে থেকেই বাত ছিল এবং মৌ-আধাবষ য়ে চিকিৎসার 
আগে তাদের সবাইকেই নিয়মমাঁফিক ওষুধ ও ভৌত চাকৎসা দেওয়া 
হয়োছিল, কিস্তু কোন ফল হয় নি। মৌবিষের দুই শতাংশ দ্রবণ (০৫ 
থেকে ২-০ 1কউাবক সেন্টামটার মাত্রায়) সর্বাধিক যন্তণা জর্জীরত 
জায়গায় ত্বক-নিম্নে প্রয়োগ করা হয়। একটা ফি দুটো ইনজেকশন 
দেওয়ার সাথে সাথেই বাথা কমার লক্ষণ দেখা যায়। তিন দি চারটি 
ইনজেকশনের পর রোগীর মানীসক ও শারীরিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য 
উন্নাতি লক্ষ্য করা যায়। আটটি ইনজেকশনের পরে রোগী পরোপদার 
প্বান্তি লাভ করে। 

এরসালমাচক এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল যেমন লক্ষ্য করেন নি 
তেমাঁন লাপবন্ধও করেন নি। ফলে এ 'চাঁকৎসা যে স্থায়ীভাবে ফলদায়ক 


৯৮২ 


হয়োছিল তার 'নাশ্চত প্রমাণ নেই। স্লায়ূপ্রদাহে বিশেষ করে ট্রাইজেখিনাল 
্লায়;প্রদাহে আক্রান্ত অনেক রোগীর এমন হয়েছে বলে জানা যায় যে, 
মৌমাছির হৃলের সাহায্যে চিকিৎসা করার পর তারা নিজেদের সম্পূর্ণ. 
সুস্থ বলে ভেবেছেন অথচ কিছাাঁদন পরেই (২ থেকে ৩ মাস) তারা 
এঁ রোগে পুনরা্লন্ত হয়েছেন, আর পরে আবার মৌ-আঁধাবিষ চিকিৎসায় 
আরোগ্যকর কোন ফল হয় নি। 

কয়েকাঁটি চক্ষতরোগ: লোকজ 'চাকৎসায় কোন কোন চক্ষুরোগ 
সারানোর জন্য মোৌঁবিষের ব্যবহার দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে।, একটা 
উদাহরণ: একজন রোগ দয'বছর যাবং নেরস্বচ্ছ-নে্রবর্জ, প্রদাহে 
(55100000087055105 _ নেত্রস্বচ্ছ ও গ্লৈথ্মিক 'ঝাল্লর প্রদাহ) কষ্ট 
পাচ্ছিলেন। একদিন আকস্মিকভাবে মৌমাছি তাকে হুল 'বশধয়ে 
দেবার পর থেকেই তিনি অবস্থার কিছ; উন্নতি বোধ করতে লাগলেন। 
মৌমাছর হলের সাহায্যে চিকিৎসা করা হলে 'তাঁন পুরোপদার সদন্থ 
হয়ে ওঠেন। 

আধ্মানক চাকৎসায় ইরিটিস (15) বা কনীনকা প্রদাহ ও 
ইরিডোসাই'ক্লিটিস ()৮4০০/805) বা কনীনিকা ও নেলোম প্রদাহের 
মত রোগের চিকিৎসায় ব্যপক ও সাফল্যজনক ভাবে মৌবষ ব্যবহৃত 
হয়। নভোঁসাঁবরূস্ক চক্ষু ক্রিনকের অধ্যাপক ও. ই. শেরশেভ্‌স্কায়া 
মৌমাছির হুল রূপে মৌবিষ ব্যবহার করে উত্তম ফলাফল পেয়েছেন। 
তীব্র কনীনকা প্রদাহে আক্রান্ত একজন রোগণীর দৃষ্টি ক্ষমতার অবনাত 
হয়ে তা যখন ০০০০৯-এ দাঁড়ায় সেক্ষেত্রে ফলাফল ছিল বিশেষ 
লক্ষণীয় প্রদাহ কমে যায় এবং তিন-চার দিনের মধ্যে রোগণ পুরোপনার 
সুস্থ হয়ে ওঠে এবং স্বাভাবিক দাঁন্ট ফিরে পায় 1) 

তবে একথা ভুললে চলবে না যে, বন্ধ চোখের পাতায়ও হুল প্রয়োগ 
করা ভয়ঙ্কর [বপজ্জনক। অক্ষিগোলক থেকে হলের আতিক্ষদদ্র অংশ 
বের করতে হলেও দ্রুত কয়েকটা অস্তোপচারের দরকার হতে পারে। 
এমনকি মৌমাছি যাঁদ চোখের পাতাতেই শুধু হুল ফোটায় তবুও 
হালের প্রসারণরত প্রান্তভাগ নে্রস্বচ্ছের ক্ষাত করতে পারে এবং এভাবে 
চোখের উপ্পারভাগেই নেত্রস্বচ্ছ প্রদাহ ঘটতে পারে। কখনো কখনো তা 
এমন গুরুতর ব্যাধর জন্ম দিতে পারে যাতে প্রো চোখই ক্ষাতিগ্রস্ত 
হয়ে থাকে। 


১৮৩ 


গোঁক্র িরোভ রাম্্রীয্ক চিকিৎসা ইনস্টিটিউটের চক্ষ; 'রিনিকে 
চেকোস্লোভাক মলম 'ভিরাপিন' রুপে মোতিষ (সাধারণ চাঁকৎসার 
সাথে সাথে) সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা হয় এবং তা দাহকুড়ির 
নেব্রস্বচ্ছ প্রদাহ (167250০ 1678063)১ কনীনকা প্রদাহ বাত (76870200 
8005), শ্বেত বলয় প্রদাহ বাত (75007965 50161105) ও উপশ্বেতবলয় 
প্রদাহ (521501৩75) রোগের ক্ষেত্রে উন্নাতি ত্বরান্বিত করে। আমাদের 
সুপারশকৃত কর্মপ্রণালীই সেখানে অনুসৃত হয়েছিল: প্রথম 1দন বাম 
কাঁধে মলম লাগানো হয়; দ্বিতীয় দিন সকালে ডান কাঁধে, দুপুরে বাম 
নিতম্বে ও সন্ধ্যায় ডান নিতম্বে; তৃতীয় দিনে কাঁধের ও নিতম্বের যে-সব 
স্থানে বাঁহর্ভাগে মলমের প্রলেপ দেওয়া হয়োছল সে স্ব জায়গায় 
আগের চেয়ে দ্বিগুণ মাতায় মলম প্রয়োগ করা হয়? চতুর্থ দিন কোন 
মলম লাগানো হয় নি; পণ্তম ও ষষ্ঠ দিনে তৃতীয়' দনের কার্ধপ্রণালীর 
প্ুনরাবাত্ত করা হয়। তবে সবার আগে ত্বক সাবান ও গরম জলে ধুয়ে 
নেওয়া হয়োছিল। 

চর্মরোগ: বাভন্ন ধরনের চর্মরোগ নিরাময়ের লোকজ চিকিৎসায় 
মৌমাছির বিষ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। মৌমাছি পালক জ. কোভালভ 
জানান যে, তাঁর ছেলে মুখের ত্বকের ক্ষয়রোগ -_ িউপাসে পাঁচ বছর 
যাবৎ ভুগাঁছল। মৌখামারে হঠাৎ একদিন মৌমাছি তার আক্রান্ত চোয়ালে 
হ'ল ফুটিয়ে দেয়। তাতে হলাবিদ্ধ জায়গার চারপাশটা ফ্যাকাশে হয়ে 
যায়। তখন ঠিক হলো যে, তাকে হুল প্রয়োগ করে চিকিংসা করানো 
হবে। কয়েকাঁদনের চাকিৎসাতেই তার ত্বক স্বাস্থ্যপ্রদ রঙের হয়ে উঠল 
এবং ছ"সপ্তাহের ভেতর ছেলেটা পুরোপার সেরে উঠল ।%) দুর্ভাগাবশতঃ 
এ ব্যাপারে আর কোন তথ্য আমরা পাই নি। যে সব চর্মরোগের কোন 
কার্যকর ওষুধ এখনও বের হয় নি ?বশেষ করে সে-সব রোগের জন্য 
ত্বক বিশেষজ্ঞরা যদ মৌমাছির বিষ নিদানক ভাবে পরাক্ষা করে দেখেন 
তবে তা কাজে লাগবে। 


রস্তচাপ ও কোলপ্টেরল (পত্তমেদ) স্তরের উপর মৌমাছির 
[বিষের ক্রিল্মাপ্রসূতা 


সোভিয়েত ইউীনয়নের 'চাকৎসা বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য অধ্যাপক 
ন. ন. আনচ্কভের আভমত হচ্ছে ধমনীস্থৃলতা (5/1,9105010%5) বা 


৯৮৪ 


বার্ধক্যের রোগের প্রধান কারণ হচ্ছে ধমননস্ছুলতা বা ধমনীতে মেদ সপ্ঠার। 
এ প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখিত ইরুসালেমচিকের পর্যবেক্ষণ বিশেষভাবে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। কারণ তারা প্রমাণ করেন যে, মৌবিষ 'দয়ে 
াকংসা করার ফলে কোন কোন রোগীর রক্তের কোলেস্টেরল স্তর নেমে 
িয়েছিল। যে সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে মৌবষ উপকারে আসে ?ন তাদের 
হাইপারকোলেপ্টেরোল্যামিয়া  (176০18015660196715) বা রক্তে 
কোলেস্টেরল আধিক্য ঘটে। এই পর্যবেক্ষণগুলো খুবই মূলাবান কারণ 
প্রত্যেকটি রোগীর উপর মৌবিষের কি প্রাতক্রিয়া তা আগেভাগে 
অনুসন্ধান করে না দেখে তা ব্যবহারের ব্যাপারে সেগুলো সতর্ক সংকেত 
হিসেবে কাজ করছে। 

১৯৩৬ সালে কে. ভিয়ের এবং জি. গ্রাবের জানান যে, তাঁরা লক্ষ্য 
করেছেন, সাঁন্ধর বৈকল্যে আক্রান্ত রোগাীদেরকে মৌ-আঁধাবষ চিকিৎসা 
প্রয়োগ করা হলে (ফোরাঁপন মলম গহসেবে) তাদের প্রায় সবারই 
কোলেস্টেরল স্তর বেড়ে যায় অথচ স্লায়দপ্রদাহে আন্রান্ত রোগীদের রক্তের 
কোলেস্টেরল স্তরে মৌমাছির বিষের কোন প্রাতাক্রিয়াই দেখা যায় না। 
কে, এ, ফস্ট্ণার দেখিয়েছেন যে, মৌবিষ কোন কোন রোগীর রক্তের 
কোলেস্টেরল উপাদানের বৃদ্ধি ঘটায়; ই. ম. আলেস্‌কের উল্লেখ করেন 
যে, সান্ধিবাত ও দ্লায়প্রদাহে আক্লান্ত যে ১০০ জন রোগীকে মো-আধাবষ 
দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল তাদের রক্তের কোলেস্টেরল স্তর মৌবিষে 
প্রভাঁবত হয়োছল কিনা সে বষয় [তান 'নাশ্চত হতে পারেন নি। 

মৌবিষ রক্তচাপ কমিয়ে দেয় বলে জানা যায়। কুকুরের উপর পরীক্ষা 
চাঁলয়ে দেখা গেছে যে, একটিমান মৌমাঁছর বিষ 'শরাভ্যন্তরে ইনজেকশন 
করলে রক্তচাপ সামান্য কমে, পক্ষান্তরে কয়েকাট মৌমাছির বিষ 
ইনজেকশন করলে রক্তচাপ আকস্মিকভাবে নেমে যায় (বষের মধ্যেকার 
িস্টামনের প্রভাবে বহির্ভাগস্থ রক্তনালী সম্প্রসারত হওয়ার ফলে)। 

চীনা 'চাকৎসক ফান চু উচ্চ রক্তচাপের ১২ জন রোগীকে মৌবিষ 
দিয়ে চিকিৎসা করেন এবং তাতে একজনকে আরোগ্য লাভ করতে 
দেখেন। চারজনের অবস্থার যথেম্ট উন্নাত হয়োছল। তিনজনের ক্ষেত্রে 
মোটামঁটি উল্লাত দেখা গেল, কিন্তু তিন জনের মধ্যে কোন পাঁরবর্তনই 
দেখা যায় নি। বাকী রোগটর চাকৎস্য বন্ধ করে দেওয়া হল। 

এমন আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া, যায় যে, মৌখামারে কাজ শুরু 
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করার পর (সেখানে তাদেরকে মৌমাছির হুল বিদ্ধ হতে হয়) উচ্চ 
রক্তচাপের অনেক রোগীর অবস্থার দ্রুত উন্নতি হয়। তাদের মাথা ব্যথা 
সেরে যায়, কর্মক্ষম হওয়ার অবস্থ্বর উন্নাত হয় এবং তাদের রক্তচাপ 
ব্লতে গেলে স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে আসে। 

এখানে আরও বলা দরকার, মৌমাছির বিষের কার্যকারিতা ছাড়াও 
রোগণীর অবস্থার ওপর গ্রাম এলাকার শান্ত পারবেশ ও মোউদ্যানের 
স্বাস্থ্প্রদ বাতাস হিতকর প্রভাব ফেলে। 


মোৌবিষ ব্যবহারের নির্দেশ ও নিষেধাবলশ 


কছ, মৌমাছিপালক, এমনকি কিছ চিিৎসাকমণ মনে করেন যে, 
বিষ দিয়ে সব রকম রোগাীই সারানো যায়। তারা স্তীরোগ, শিশুরোগ, 
এমনাক কোন কোন যৌনব্যাঁধতে মৌবিষ ব্যবহার করেন। কিন্তু এমন 
অনেক রোগ আছে যা মৌবিষ দিয়ে চাঁকৎসা সম্ভব নয়। লোকজ 
চিকিৎসার নানা আঁভজ্ঞতা, আধ্াীনক রোগপরাক্ষা কেন্দ্রে (ক্লিনিক) 
নানা পর্যবেক্ষণ এবং আমাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে আমরা 'নাশ্চত যে 
মৌমাছির বিষে কিছ; উপশমকারী গুণ রয়েছে, বিশেষ করে সাঁদ্ধ ও 
পেশীর বাত রোগ, সেন্ট ভিটাস নৃত্য (9৮ 859" ৫9০০০) রোগ, কটি, 
মুখমন্ডলীয় ও অন্যান্য স্লায়্‌ প্রদাহ, উচ্চ রক্তচাপ (প্রাথামক ও গোঁণ 
পর্যায়ের), অর্ধশিরশুল, বেইজভৌজ (১3$০৭০৬৮$) রোগ ও আরও 
ছু রোগে এই বিষ বিশেষভাবে কার্যকর।* যা হোক, মৌবিষ খুব 
সাবধানে এবং শহুধু মান্র চাকংসকের তত্বাবধানেই প্রয়োগ করা চলবে, 
বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের বেলায় এই সাবধানতা বোশ দরকার 
কারণ তারা এর প্রাত আতারক্ত সংবেদনশীল । 

ক্ষমা, হৃদ-নাক্কিয়া, বহুমুত্র, ধমনীচ্ছুলতা বা যৌন রোগে মৌবিষ 
ব্যবহার করা চলবে না। প্রথমবার হুল ফোটানোর পর রোগা যাঁদ 


* “কোন কোন রোগের চাকৎসায় জীবন্ত মৌমাছির হুল আকারে 
মৌ-আঁধাবষ 'চাকৎসা (মৌমাছির 'বষের সাহায্যে 'চাঁকৎসা) প্রয়োগের 
সামায়ক নিয়ম-নির্দেশ' ১০ই মার্চ ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
স্বাস্থ্-মন্রণালয়ের প্রান্ কাউন্সিলের সভাপাঁতিমশ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত 
(কোর্যাববরণী নম্বর-৯৭)। 
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সাধারণভাবে অস্নন্থ হয়ে পড়েন (মাথা ব্যথা সহ প্রবল জবর, খুব দুর্বল 
বোধ করা, বিছ-টি লাগার মত চুলকানি, কান ঝাঁই-ঝাঁই করা এবং উদরা- 
ময় ইত্যাঁদ) তবে সাথে সাথেই চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে হবে। 


মোৌবিষ প্রয়োগ করার পদ্ধীত 


সাম্প্রাতককালে স্বোভয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্তুক দেশে 
মৌ-আধাঁবষ চিকিৎসার ব্যপক ব্যবহার দেখা যায়। মৌমাছির বিষ থেকে 
তৈরী ভরাপিন' (চেকোস্লোভাকিয়ায়), আাপিসারথওন , (জার্মান 
গণতান্তিক প্রজাতন্তে) মলম খুবই জনাপ্রয়। তবে রমানিয়া, মার্ক 
যুক্তরাষ্ট্র বেক, ব্লডম্যান ও অন্যরা), সোভিয়েত ইউনিয়নে (বেসমেতণীন, 
ব্োদাখন, ইওারশ, ওখোৎসকায়া, ও অন্যান্য) নদানিক পর্যবেক্ষণ থেকে 
দেখা যায়, মৌমাছির স্বাভাবক হূল-এর সাহায্যে ত্বকাভ্যস্তরীণ 
ইনজেকশন দিয়ে মৌবিষ প্রয়োগ করা হলে সবচেয়ে কার্যকর হয়। 

মৌমাছির স্বাডাঁবক হল: ত্বকের যে স্থানটি মৌ-বিষ দিয়ে চাকৎসার 
জন্যে নিধধারত হয় তা প্রথমে সাবান ও গরম পানিতে ধুয়ে নিতে হবে 
শেল্য চিকিৎসায় বাবহৃত 'স্পারট দয়ে ঘষার কোন দরকার নেই)। তারপর 
[শেষ ধরনের চিমটা দিয়ে ধরে মৌমাছিকে ত্বকের উপর বসাতে হবে 
€চিন্র-১৩)। একই জায়গায় আবার হুল ফোটানোর দরকার পড়লে তা 
পাঁচাঁদন পার হওয়ার পরেই করতে হবে। ফোলা, ষন্দণা ও অন্যান্য 
উপসর্গ চতুর্থ দিনের মধ্যেই চলে যায় ও রোগশী স্বাভাবিক সমস্ত 
অন্ভব করে। মৌ-আঁধবিষ দিয়ে চাকৎসা তখন আবার শুরু করা যায়। 

দেহের যে-সব জায়গায় সচরাচর ত্বকনিম্নস্থ (1702০157780) 
ইনজেকশন দেওয়া হয় (কাঁধ ও নিতম্বের বাইরের দিকে) মৌমাছির 
হুল ফোটানোর জন্য সেগনালই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 

মৌমাছির হুল ফোটানোর অঙ্গের সঙ্কোচনে বিষ থাল থেকে [বিষ 
বের হয়ে ধীরে ধীরে (কয়েক ঘণ্টা ধরে) ত্বকের মধ্যে প্রবেশ করে । তাই 
ত্বকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিষ প্রাবস্ট না হওয়া পর্যন্ত হূল সরানো উচিত 
নয়। সংকোচনের সমাপ্ত সাধারণতঃ খাল চোখেই দেখা যায়। বিষ 
শরীরে প্রাবন্ট হওয়ার সাথে সাথেই ত রক্তত্রোতের সাথে মিশে যায় 
এবং সারা শরাঁরে তার কার্যকারতা অন্নভূত হয়। 
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হুল দিয়ে চিকৎসার ধরন এ রকমের হতে পারে: প্রথম দিন 
একটিমার হুল (একাঁট মৌমাছির); দ্বিতীয় 'দনে দুটি হুল (দ্যটি 
মৌমাছির); তৃতীয় দিনে তিনটি এবং এইভাবে দশ 'দিন। 'চাকৎসার 
প্রথম পর্যায় শেষে অর্থাৎ রোগী ৫৫ টি মৌমাছির বিষ গ্রহণ করার পর 


চিত্র _ ১৩: মৌমাছির ক্ষাত এড়াতে বিশেষ ধরনের চিমটার সাহায্যে 
রোগীর ত্বকে মৌমাছির হুল ফোটানো হচ্ছে 


তিন-চার দিনের বিরতি দিতে হবে। তারপর ছয় সপ্তাহ যাবৎ প্রাতাঁদন 
তিনটি করে হুল ফুটিয়ে চিকিৎসা অব্যাহত রাখা যায়। 'চাকৎসার 
দ্বিতীয় পর্যায়ে রোগীকে প্রায় ১৪০-১৫০টি মৌমাছির বিষ দেওয়া হয়। 
এর অর্থ হল, চিকৎসার পুরো দুটো পর্যায়ে রোগী বা রোগনী ১৮০ 
থেকে ২০০ টি মৌমাছির হুল গ্রহণ করে। এতে রোগা যাঁদ ভাল না হয় 
বা তার অবস্থার কোন উন্নাত পাঁরলাক্ষত না হয় তবে 'চাকৎসা বন্ধ 
করে দিতে হবে। 

আঁভজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, হূলের সংখ্যা প্রায় ২০০ঠিক রেখে 
এই সময়ের অর্ধেকের মধ্যেও চিকিৎসা চালানো যেতে পারে। সেক্ষেত্রে 
প্রথম দিনে রোগীকে দুটি হূল দেওয়া হয়, দ্বিতীয় দিনে চারা, তৃতীয় 
দিনে ছয়াট, চতুর্থ দিনে আটাট এবং পণ্ম ও তার পরবতাঁ দিনগুলোতে 
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দিনে নয়াটি করে। এই মাত্রা যাঁদ খুব বোঁশ বলে মনে হয় তবে হুলের 
সংখ্যা পাঁচের মধ্যে সাঁমাবদ্ধ রাখতে হবে। এই ভাবে কোন স্বাস্থ্যানিবাসে 
২৪ 'দনের নিয়মমাফক অবস্থানকালে রোগী ১২৫টি পর্যন্ত হুল গ্রহণ 
করতে পারে। ২০০ টি হূলের বাঁকগ্যাল বাসস্ানেই দেওয়া চলে। 

যে-সব রোগীকে মৌমাছির হুল দিয়ে চিকংসা করা হয় তাদের 
প্রতেকের শরীরে সবসময় যে ফোলা বা যল্লণার লক্ষণ দেখা দেবে তা 
নয় _ এটা মনে রাখা দরকার । রোগীরা একসাথে ২০ থেকে ৩০ টি 
ক তারও বোঁশ হল অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে । কিন্তু তারা ভাল হয়ে 
ওঠার পর কিংবা তাদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নাত হবার পর কয়েকটি 
হল এমন কি একটি) কখনও কখনও স্বাভাবিক স্াঁনক" প্রাতাক্রিয়া 
ঘটাতে পারে চোমড়া লাল হয়ে যাওয়া, ফোলা, ব্যথা ইত্যাঁদ)। 

মৌশালা থেকে সংগৃহীত কয়েক ডজন মৌমাছকে সাধারণ কোন 
কার্ডবোর্ডের বাক্সে রেখে দিলে তারা একাঁদনের বোঁশ বাঁচতে পারে না। 
ফলে বাধ্য হয়ে রোগীদের মৌমাছির জন্য প্রাতাঁদন [কিংবা এক একাদিন 
অন্তর মৌশালায় যেতে হয় এবং তাতে অনেক রোগীর যথাযথ "চিকিৎসা 
ব্যাহত হয়ে থাকে। এই কারণে কোন কোন রোগণী তাদের ঘরের চিলে- 
কোঠায় বা ঝুল বারান্দোয় মৌচাক রাখার ব্যবস্থা করেন (চিত্র ১৪)। 

এই কারণেই লেখক সহজে বহনযোগ্য একাঁট একক-ফ্রেম মৌচাকের 
নকশা তৈরী করেছেন। এটা দেখতে সাধারণ মৌচাকের মত, তবে বছরের 
যে কোন সময় যাতে ব্যবহার করা যায় সে জন্যে এতে কিছ পাঁরবর্তন ও 
উন্নাতসাধন করা হয়েছে। ছোট স্‌টকেস বা ডাক্তারী বাক্সের মত করে তা 
তৈরণ, ব্যবহারে যেমন সমবিধা তেমনি কোথাও যাওয়ার সময় সাথেও 
নেওয়া চলে (চিত্র ১৪)। মোচাকের ভেতরে সংযদক্ত রয়েছে একটি 
খ্াদ্যাধার, তা মিন্ট সিরাপ দিয়ে পূর্ণ করা যায়। খাদ্যাধারাট সিরাপ 
পুর্ণ করতে হলে তা দুই কি তিন সোন্টামটার টেনে বের করতে হয়। 
তারপর একটি চোঙ্গের মধ্য দিয়ে জাফাঁর কাটা দেয়াল যুক্ত আধারে 
1সরাপ ঢালা হয়। জাফাঁরর মধ্য দিয়ে সিরাপ চুইয়ে চুইয়ে সারাটা 
খাদ্যাধারে ছাঁড়য়ে পড়ে। এঁদকে জাফাঁর থাকায় মৌমাছিরা আধারে ঢুকতে 
পারে না। 

খাদ্যাধারটি এমনভাবে তৈরী যে তাতে বছরের যে কোন সময়ে গবশেষ 
করে যখন গাছে সুধাময় ফুল ফোটে না তখনও মৌমাছিদের মধু বা 
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রাখার জন্য লেখকের উদ্ভাবিত বহনযোগ্য মৌচাক 
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নকশা 


চানর ?সরাপ খাওয়ানো সম্ভব হয়। মৌম্যাছরা যাতে সহজে ফুলের 
কাছে যেতে পারে সে জন্যে মৌচাকঁটিকে বয়ে নিয়ে গিয়ে ঝোপ ঝাড় 
কিংবা বনের ধারে, মাঠে কিংবা বাগানে রাখা চলে। তবে এভাবে বাখলে 
মৌমাছির প্রবেশ দ্বারটি শুধু সন্ধ্যার পরেই বন্ধ করে [দিতে হয়। সন্ধ্যার 
আগে ভাগে বন্ধ করে দিলে ও মৌচাক সাঁরয়ে নেওয়া হলে মৌমাছিরা 
ঢাকে ফিরে আসতে পারে না। শহরে জানালার ধারেও মৌচাক রাখা যায়। 
এ ক্ষেত্রে মৌমাছির প্রবেশদ্বার রাস্তা অথবা বাগানমুখনী করে রাখতে হয়। 

রোগীর পক্ষে মৌচাক রাখা সম্ভব না হলে আমাদের নকশা করা 
[বিশেষ ধরনের বহনযোগ্য বাক্স ব্যবহার করা যেতে পারে (ঁচন্র ৯৫)। এই 
বাক্সে প্রায় একশটি মৌমাছি ছয় থেকে দশ 'দন পর্যন্ত বেচে থাকতে 
পারে। বে'চে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থাই এই ধরনের বাক্সে 
রয়েছে। বাক্সটি উষ্ণ, সবাতায়ত এবং তাতে খাবার (মধ ও 
চানর সিরাপ) দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে। তা সমমবিধাজনক 
এবং অপসারণষোগ্য দুটো খাদ্যাধারসাঁজ্জত। বাক্স না খুলে কিংবা 
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মৌমাছিদের বিরক্ত না করেই সেগুলো মধ্দ ভর্তি করা যায়। কোন 
মৌমাছি নেওয়ার দরকার পড়লে পার্্ছারাটি খুলে দিলেই একটা 
মৌমাছি সাথে সাথে বের হয়ে আসবে। বিশেষ ধরনের চিমটার সাহায্যে 
সব সময় মৌমাছি তুলে নেওয়া উচিত (ঁচত্ব ১৫)। 

আমরা এ কাজের জন্য যে চিমটা ব্যবহারের পরামর্শ দিই তা 
অনেকটা ব্যবচ্ছেদ করার সাঁড়াশীর মত, তবে িছুটা পারিবার্তত। এর 
খোলা প্রান্ত দুটির মধ্যেকার ব্যবধান তিন মাঁলামটার। ফলে এটি 'দয়ে 
মৌমাছিকে বুকের কাছে আলতো করে ধরে রোগীর ত্বকের উপর বসানো 
সন্তব হয়। আর দেহে তখনও 'িষ হয় নি এমন অপাঁরণত মৌমাছি 
আকারে ছোট বলে িমটা দিয়ে তদের তুলে নেওয়া সপ্তব হয় না। 
ব্যবচ্ছেদ করার সাধারণ সাঁড়াশশ দিয়ে মৌমাছি ধরা ঠিক নয়। কারণ, 
তার সামান্যতম চাপে ত্বকের উপর বসানোর আগেই মৌমাছি দেহ থেকে 
পাত আছে। মৌমাছি হুল বিদ্ধ করার সাথে সাথে এই পাতগনীলর 
সাহায্যে বিষথাল থেকে সম্পূর্ণ বিষ নিংড়ে বের করানো যেমন সম্ভব 
হয় তেমান হৃল ফোটানোর অঙ্গ সমেত হুল টেনে বের করা যায়। হুল 
ফোটানোর অঙ্গের সংকোচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষম করতে গিয়ে 
রোগাঁদের প্রায়ই অনেক সময় নষ্ট করতে হত। সে দিক থেকে এটা 
গরুত্বপর্ণ, কারণ এই চিমটা সময় যেমন বাঁচায় তেমান ত্বকের মধ্যে 
সবটুকু বিষের প্রবেশ 'নাশচিত করে। 

মৌ-আঁখাঁবষের ত্বকাভ্যস্তরীণ ইনজেকশন:  মৌ-আঁধাবিষের 
ত্বকাভ্যন্তরীণ ইনজেকশন প্রদানের একটা পদ্ধাত গড়ে উঠেছে। মৌমাঁছর 
স্বাভাবক হল ফোটানোর চেয়ে এর স্যাবধাজনক দিক হল: এতে 
রোগণর অবস্থার উপর যথাযথ গুরুত্ব দয়ে তাকে 'বাঁভন্ন মান্লায় ওষুধ 
দেওয়া সন্ভব হয়। উপরন্তু, হাসপাতালে ও 'ক্লানিকে প্রয়োজন হওয়া 
মাই পাওয়ার মত মৌ-আঁধাবষ হাতের কাছে মজ্‌ত রাখা সম্ভব হয়। 
গবশেষ এক রকম সূচ ?দিয়ে ত্বকের মধ্যে (বহিচ্বক ও অস্তঃত্বকের 
মধ্যবতর্ঁ জায়গায়) ০১, ০.২ ধিংবা ০.৩ মালামটার মানায় মৌ- 
আঁধাবষের দ্রবণ ইনজেকশন করা বোঁশ সাবধাজনক ও কার্যকর বলে 
প্রমাণিত হয়েছে। রক্তে প্রবেশের সাথে সাথে মৌআঁধাবষ সারা দেহে 
ছাঁড়য়ে যায়। দ্রবীভূত মো-আঁধাবষ ছটা বোঁশ পারমাণে (১ 


১৯২ 


ই রি 


৮ 
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মালালটার) ত্বকনিম্নে দেওয়া যেতে পারে। তবে ত্বকাভ্যন্তরীণ 
ইনজেকশনের চেয়ে তার কার্যকারিতা অপেক্ষাকৃত কম সম্তোষজনক। 

মৌআঁধাঁবষের তাঁড়ত সন্ভারণ (731০১০:০558$) : অভ্যন্তরীণ 
রোগ, দ্নায়ীবক বৈকল্য, স্তী-রোগ, অস্ত্রোপচারের মত অবস্থা ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে নিদানিকভাবে তাঁড়ত সপ্চারণের ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে। এই 
পদ্ধাতর মূল 'ভা্ত হচ্ছে আাঁড়ত বিয্লোজন (৩15০৫০1১০০ ৫75১০০২2৫০০) 
এবং তা ত্বকের মধ্য দিয়ে দেহে ভেষজ ও ওষুধ প্রয়োগের একাঁট 
সর্বোৎকৃষ্ট পন্হা। সাধারণতঃ ভৌত চিকিৎসা [বিভাগে এই চিকিৎসা 
চালানো হয়। 

আঁভজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, মৌ-আঁধাঁবষ চাঁকৎসা তাঁড়ত সণ্টারণের 
সাহায্যে করলে তাতে মৌমাছির হুল দিয়ে চিকিৎসার চেয়ে ?িছন 
আঁতাঁরক্ত স্মাবধা পাওয়া যায়। তাঁড়ত সপ্ারণ প্রয়োগ করা হলে 
সামান্য রক্তাধক্য (বা রক্তবর্ণ হওয়া) ছাড়া অপ্রীতিকর কোন কিছু 
ঘটে না। 

৯৯৬৫ সালে বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত মৌমাছিপালকদের ২০তম 
জেয়ন্তী বর্ষ) আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে কৃলগেরয়, চিকিৎসক ভ. ম্লাদেনভ 
এবং ভ. কাজানাঁজয়েভা জানান যে, তাঁরা কাস্তেনাদল বালনিওলোজিক্যাল 
স্বান্থ্যানবাসে চিকৎসারত প্রান্তীয় প্লায়ুতন্বের বৈকল্যে আন্রাম্ত ১০৮ 
জন রোগীর উপর আঁড়ত সপ্টারণ করে মৌ-আঁধাবষ প্রকোগ করেন। 
রোগীদের মধ্যে ৩২ জন আরোগ্যলাভ করে, তাদের ব্যথার সম্পূর্ণ 
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উপশম হয়, স্কায়তন্র স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে । লক্ষণীয়ভাবে 
উন্নাতি হওয়ায় ৬৪ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয় (পরবতী দু" বছরের 
মধ্যে রোগের প্ননরাক্রমণ জানত কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি)। ১২ 
জন রোগীর কোন উন্নতি লাপবদ্ধ হয়নি এবং একজনের ক্ষেত্রে 
মৌমাছির বিষ এলার্জক বলে প্রমাণিত হয়। বাতকল্প সান্ধ প্রদাহ 
(8760005104 70/505), সান্বপ্রদহ বাত (2:75200 9205585) ও 
ধমনীর রোগে এই চিকিৎসার মাধ্যমে ভাল ফল পাওয়া গেছে। 
তাঁড়ত সঞ্চারণের জন্য মৌ-আঁধাবষের দ্রবণ তৈরী করতে হয় 
এভাবে: ০:০8 থেকে ০০৫ গ্রাম অশোধিত মৌবিষ এক লিটার 
পারিস্রদত জলে দ্রবীভূত করতে হয়। জলাকষাঁ (৮১৭:০%1:43০) প্যাড 
সহ দুটি তাঁড়ং শলাকা (আয়তনে ৯৫০-২৫০ বর্গ সোন্টামটার) বাথা 
অনুভূত জায়গায় লাগাতে হবে। এরপর প্যাডগল গরম পান ও মৌ- 
আধাবষ দ্ূবণে সামান্য 'ভাঁজয়ে নিতে হবে। এবার সীসার পাতগ্যাল 
ধনাত্মক ও খণাত্মক শলাকার সাথে যুক্ত করে একই সাথে দুই মের/প্রান্ত 
দিয়েই মৌ-আধাবিষ প্রয়োগ করতে হবে। তখন থেকে চাকংসা শেষ 
হওয়া পর্যন্ত দৈনিক ৮.০ 'মাঁলালটার করে দিতে হবে। প্রথমাদন ১০ 
মাল ত্যাম্পেয়ার শীক্তর বিদযযৎপ্রবাহ দেওয়া হয়। তারপর দৌনিক 
২.০ 'মাল আ্যাম্পেয়ার করে বাড়িয়ে সর্বাধক ২০ মলি আ্যাম্পেয়ার 
পর্স্ত আনতে হবে এবং তা এই পর্যায়ের চিকিৎসার শেষ পর্যন্ত 
বজায় রাখতে হবে। এই চিকিৎসা ধারায় প্রথম দিন চিকিৎসা চলবে 
১০ মানট তারপর দৌনিক দুই মিনিট করে বাড়িয়ে সর্বাধিক ২০ 
মানট পর্যন্ত করতে হবে এবং সেটাও এই পর্যায়ের চীকংসার শেষ 
পযন্তি বজায় রাখতে হবে। চাকৎসা ১৫ থেকে ২০ দিন পর্যন্ত চলে 
এবং ২০০ থেকে ২৫০ াঁলগ্রাম পর্যন্ত আঁধাবষ দ্রবণ প্রযুক্ত হয়। 
মৌ আঁধাঁবঘ মলম: মৌ-আঁধাবষকে মলম 'হসেবেও প্রয়োগ করা 
চলে। বিশদদ্ধ মৌ-আঁধাঁবষ, সাদা ভ্যাজ্জেলন ও স্যালিসাইীলক এসিড 
দিয়ে এই মলম তৈরণ- হয়। স্যালসাইীলিক এসিড ত্বকের বাইরের 
আস্তরণকে (6১1৩০05) কোমল করে এবং তার সপ্টার ক্ষমতা বাড়িয়ে 
দেয়। িন্তু মৌ-আঁধাবষ ত্বকের ক্ষত বা আঘাতের মাধ্যমেই কেবল 
রক্তে প্রবেশ করতে পারে। তাই বাধ্য হয়েই মলমের ভেতর ত্বকের 
ধর্ষকের কাজ করার জন্যে বালুকণা দিতে হয়। চিকিংসকের দেওয়া 


১৯৪ 


ব্যবস্থাপন্র অনুসারে ঘরে বসেই এই মলম দিয়ে চিকিৎসা চালানো যায়। 
এই মলমের একটা অস্বাঁবধা হল এটা ঘষার ফলে ত্বকের অনেকখানি 
জায়গা ছড়ে যায়। সেই কারণে ত্বকাভ্যন্তরীণ ভাবে কিংবা তাড়িত 
সণ্চারণের সাহায্যে মৌ-আঁধাবিষ প্রয়োগ করা আঁধকতর যুক্তয্ক্ত। 

্রশ্বাস্নের সাহায্যে মৌ-আঁধাঁবষ চিকিৎসা: ফুসফুসের ব্যাপক অংশে 
বায়দকোষরদ্ধ; থাকাতে পাকাশ্তিক নালীর তুলনায় ফুসফুসের মাধ্যমে 
ওষুধ দূত দেহের মধ্যে ছাড়িয়ে পড়ে। প্রশ্থাসনের প্মাধামে মৌ-আঁধাবষ 
প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। এটি একটি সহজ পদ্ধতি এবং যে 
কোন চিকিৎসা প্রাতজ্ঠানে তা ব্যবহার করা যায়। এতে রোগীকে -শুধ 
গরম পানিতে মেশানো মৌ-আঁধাবষের ভাপ শ্বাসক্ষিয়ার সাহায্যে গ্রহণ 
করতে হয়। 

মৌআঁখাঁবষ ট্যাবলেট: মৌমাছির বিষ 'দিয়ে তৈরী ওষুধ ব্যবহারের 
ক্ষেত্রে আমোৌরকান 1বশেষজ্ঞ জোসেফ রডম্যান এম. ডি.) ট্যাবলেট 
আকারে মৌঅধাবষ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন। মৌমাছির বিষের 
পাঁরমাণের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রকম ট্যাবলেট তৈরী করা যায়। 
এগুলির সযাবধা এই যে, তা থেকে বিবাক্ত প্রোটিন অপসারিত করা 
হয় এবং বিষের মাতা অন্;যায়৷ সেগদাল [বিভন্ন রঙে রাঞ্জত করা হয় 
(রঙ করার জন্য নির্দোষ উদ্ভিজ্জ রঞ্জক ব্যবহার করা হয়ে থাকে)। 
একটি পর্যায়ের চিকিৎসার জন্য দেওয়া পরামর্শে ২১৫ টি মৌমাছির 
কাছ থেকে নেওয়া বিষের ২৮ট ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হয়। 
ট্যাবলেটগনল জিহবার তলে রেখে চুষে খাওয়াই দিয়ম। কারণ, গিলে 
খেলে পাকান্ত্িক নালীর মধ্যেকার উৎসেচক দ্বারা এগনীল সর/সা'র হজম 
হয়ে যায়। প্রাকাতক মৌবিষের তুলনায় ব্রডম্যান প্রন্তাঁবত মৌ-আঁধাঁবষ 
ট্যাবলেটের স্মাবধা হল, এগুলি বিষাক্ত আমিষের হাত থেকে সম্পূর্ণ 
মুক্ত। আমরা দেখেছি, এই বিষাক্ত আমষ শধ্ যে মৌমাছির বিষের 
প্রতি এলার্জির সাঁষ্টর কারণ তা নয়, বিষক্রিয়ার মৌলিক লক্ষণের জন্যও 
তা দায়ী। ট্যাবলেটগৃঁলির মান উন্নত করার জন্য আর ও কাজ চলছে। এ 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে অদূর ভাঁবষ্যতে ট্যাবলেট আকারে 
মৌবিষ ীবাভন্ন দেশের ওষুধের দোকানে তার যোগ্য স্থান আধকার 
করবে। 

প্রানে চেকোস্লোভাকিয়া) অবাস্থত বাত রোগের গবেষণা 


1 ৯৯৫ 


ইনাস্টাটউটে, সোভিয়েত সমাজতান্দক প্রজাতন্তের তিনাট ক্লানক এবং 
প্লভাদভের (বুলগ্োরয়া) প্মভলভ উচ্চতর চিকিৎসা ইনাস্টাঁটিউটের ভেষজ 
বিজ্ঞান বিভাগে বতমানে এই ট্যাবলেটগুঁল নিয়ে পরাক্ষা-নিরীক্ষা 
চলছে। সোভিয়েত জাঁজয়ায় জজাঁর স্বাস্থ্য মন্তুণালয়ের চিকিৎসা 
কাউীন্সিলের দ্বারা মৌ-অধাবিষ ট্যাবলেটগ্যীল অনুমোদিত হয়েছে। 


মৌমাছির [বিষ সংগ্রহের গদ্ধাত 


সবেমান্র মোম 'সতকাগার' ছেড়েছে এমন কমাঁ মৌমাছির দেহে 
বিষ থাকে না বললেই চলে । তার দেহে বিষ আস্তে আন্তে বাড়ে এবং 
দু'সপ্তাহ বয়সে তার বিষের মজনত সর্বাঁধক হয়ে থাকে। এফ. ফ্লারী 
মৌমাছির বিষ সংগ্রহের একাট মৌলিক পদ্ধতর সপ্যারশ করেছেন। 
একটা বড় মুখওয়ালা বয়মে অনেকগদাল মৌমাছি ?নয়ে বয়মটির মূখ 
ইথার-ভেজানো ফিল্টার কাগজ 'দয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। ইথারের 
বা্পে মৌমাছিরা ক্ষেপে গিয়ে বয়মের গায়ে, তলায় ও অন্যান্য মৌমাছির 
গায়ের উপর বিষ ঢালতে থাকে। ইথারের প্রভাবে মৌমাছগ্ীল 
নশ্েতন হয়ে পড়লে বয়মের গা জল 'দিয়ে আল্‌তো করে ধুয়ে নিতে 
হবে। এই জলই তারপর পারশ্রুত ও বাম্পীভৃত করতে হবে। যে 
পদার্থাটি থেকে যাবে সোঁটই মৌমাছির বিষ। এই বিষ কয়েক মাস 
রাখলেও এর গব্ণ নষ্ট হয় ন্মা। ভেজা শরীর শুকিয়ে গেলে মৌমাছিগদালিকে 
পুনরায় মৌচাকে পাঠিয়ে দিতে হবে। এই পদ্ধাতর আবার কিছ 
অসনাঁবধাও আছে: প্রথমত, এই পদ্ধীততে মৌমাছিরা দেহ থেকে প্রো 
বিষ বের করে দেয় না; দ্বিতীয়ত, নিশেতন অবস্থা, জলে ধোয়া ও 
শ্বকানোর ফলে কিছ কিছু মৌমাছি শেষ পর্যন্ত বাঁচে না; তৃতায়ত, 
সংগৃহীত মৌ-আঁধাবষ [িশদদ্ধ করা কঠিন। 

ক্ষীণ বিদযযতপ্রবাহের সাহায্যে মৌমাছির বিষ সংগ্রহের একাঁট 
পদ্ধতর পরামর্শও পাওয়া গেছে। এর জন্যে মৌচাকের প্রবেশ পথে 
একটা বিশেষ ধরনের ষন্্ লাগাতে হয়। মৌচাকের প্রবেশ পথ দিয়ে 
যাওয়ার সময় মৌমাছিরা মৃদু তাঁড়ং-আভিঘাত খায় এবং সাথে সাথে 
গবষ ঢেলে দেয়। এ 'িষ সেখানে রাখা একটা গ্রাসের মধ্যে পড়ে। 

আরও কয়েক রকম পদ্ধাত রয়েছে। কিন্তু সেগ্বীলর কোনাঁটিই 


র্‌ ১৯৬ 


সন্তোষজকে নয়। সেগুলি 1দয়ে হয় বিশুদ্ধ [বিষ পাওয়া অসম্ভব না 
হয় বিপল সংখ্যায় মৌমাছি ধ্বংস হয়ে যার । আমরা মৌখাছিদের কোন 
রকম ক্ষাতি না করে স্বাভাবক মৌ-ীবষ সংগ্রহের নিম্নীলাখত পদ্ধাতাটি 
অবলম্বনের সুপারিশ কারি। বিশেষ ধরনের চিমটা দিয়ে মৌমাছিদের 
তুলে নিয়ে (মৌ-আধাবষ চিকিৎসার মত) কোন স্লাইডের উপর উদর 
নীচের দিকে করে ধরে রাখতে হয়। মৌমাছি স্লাইডে হল ফোটাতে 
থাকে অর্থাং হুল না ঢুকিয়ে শুধ বিষ ঢেলে দেয়। এ ভাবে আমরা 
প্রাত স্লাইডে ৩০০ একক মৌ-আধাঁবষ সংগ্রহ করতে সক্ষম হই 
(এখানে একক বলতে আমরা একটি মৌমাছি যতটুকু বিষ ঢেলে দেয় 
তাকেই বোঝাচ্ছি)। বিষ লাগানো "দিকটা যাতে পরস্পরের" সংস্পর্শে 
আসে এমানভাবে দুটো স্লাইড একসাথে লাগিয়ে রাখা যায়। এভাবে 
লাগানো স্লাইড যে কোন জায়গায় সাধারণ ডাকযোগে পাঠানো চলে। 
খুব সম্প্রাতি কাঁচের পাঁরবর্তে সেলুলয়েড, প্লাস্টক ও পালাথাঁলনের 
তৈরী চাকাতির ব্যবহার চালু হয়েছে। চাকৃতি থেকে দানাদার মোঁবিষ 
সহজেই চেঁছে নেওয়া যায়। এতে বিষের পাঁরমাণ, পাঁরমাপ ও 
সাঁঠকমান্রা নিরূপণ করা সহজ হয়। এভাবে সংগৃহীত মৌঁবিষের নিরাময় 
গণ দু'বছর পর্যন্ত বজায় থাকে। চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে মৌ-আঁধাঁবষ 
ব্যবহার করতে হলে চাকতিটা পারজ্রুত জলে রাখলেই চলে। এভাবে 
মৌ-আধিবিষের যে দ্রবণ পাওয়া যায় তা ত্বকের ভেতরে বা ত্বকের নীচে 
ইনজেকশনের সাহায্যে প্রয়োগ করা চলে। তা প্রশ্বাসন কিংবা ভাঁড়ং 
সণ্টারণ কিংবা মলম তৈরণ ইত্যাদ কাজেও ব্যবহার করা চলে। এই 
পদ্ধাতি মৌমাছির কোন ক্ষাত করে না এবং ষে কোন পরীক্ষাগারে 
িংবা চাকংসা প্রাতষ্ঠানে এই পদ্ধাত কাজে লাগানো যায়। 


মৌ-আঁধাঁবষ চাকৎসাকালে নির্বাচিত খাদ্য 


মৌবিষ দিয়ে চিকিৎসা চালানোর সময় বাছাই করা খাদ্য খুবই 
প্রয়োজনীয় । আর এটাও মনে রাখতে হবে যে, খাদ্যের সারবস্কুই শধ 
গ্নর্ত্বপূর্ণ নয়, খাদ্যগ্রহণও নিয়মমাফক হতে হবে। দেখতে হবে 
খাদ্যের ক্যালরিমান যেন বোৌশ হয় অথচ যেন দুষ্পাচ্য না হয় এবং 
তাতে যেন শ্বেতসার-শর্করা, আমিষ, চার্ব ও খাদ্াপ্রাণ ইত্মাঁদ সমন্বিত 
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সুষম খাদ্য হয়। ভিটামিন ০ ও 8: বৌশ করে খেলে ভালো ফল পাওয়া 
যাবে। কোন কোন চান এবং অন্যান্য শ্বেতসার-শকরার রেট, আল) 
1বকষ্প হিসেবে মধ ব্যবহারে আ সহায়ক হয়। াকংসা চলাকালে মদ 
ও সুরাজাতীয় পানীয় ও মশলা ব্যবহার নিষিদ্ধ কারণ এগ্ঁল 1বষের 
কার্যকারতা কমিয়ে দেয়। ভুরিভোজনের পর রক্তে পারপাকতন্ন মুখী 
উচ্ছাস দেখা দেয় বলে এ ধরনের ভোজনের অব্যবহিত পরে মৌবিষ 
ধিকছদতেই ব্যবহার করা উচিত নয়। মৌবিষ মীস্তচ্কে রক্তাল্পতা ঘাঁটয়ে 
আকস্মিক মুর কারণ হতে পারে। হুল প্রয়োগের অব্যবাহত পরে 
গোসল, ধারা প্লান এবং বোশ হাঁটা নিষেধ। ত্বকের উপর থেকে হূল 
সরিয়ে ফেলার পর ক্ষতের উপর বোরিক এসিড মলমের প্রলেপ লাগাতে 
হবে এবং এর পর রোগণীকে অন্ততঃ ২০-২৫ মান শয়ে বিশ্রাম দিতে 
হবে। 

বাত রোগের চিকিৎসার সময় স্বাস্থ্য বাধ সম্মত খাবার খাওয়া 
বিশেষ প্রয়োজন। 


সাপের বিষ ও মোৌবিষ 


ম. ফিসালক্স (৯৯৩২-৩৫) দোখয়েছেন যে, সাপের বিষ ও মৌবিষের 
প্রাতরোধ প্রাণদেহকে পাল্টা-অনাক্রম্য (০.০51:7005212) করা সপ্তব। 
আরও প্রাতপন্ন হয়েছে যে, ক্যালমেট ?সরাম নামে পাঁরিচিত সর্পীবধঘ॥ 
(9০%৩)৩০৩) মৌবিষের 'বিষাক্রয়ায় আক্রান্ত রোগীর নিরাময়ে কার্যকর 
হয়। 

মৌবিষ ও সাপের বিষের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। শজার;র 
দেহে সাপ ও মৌমাছির [বিষ অনান্রম্য (কোন প্রাতিক্রিয়া করেনা) 
পক্ষান্তরে ঘোড়ার দেহে দুটোরই প্রাতক্রিয়া মারাত্বক। অন্লজারক 
পেটাঁসয়াম পারম্যাঙ্গানেট) ও আযালকোহল, দই রকমের 'িষাক্িয়াকেই 
প্রশমিত করে। দেহের যে স্থানে এগুলোর ইনজেকশন দেওয়া হয় তা 
দুটো বিষের ক্ষেত্রেই গ্যর্ত্বপূর্ণ। তাছাড়া দুটো বিষই শ্বাসকেন্দ্র 
অসাড়তা সৃষ্টি করে মৃত্যু ঘটায়। 

মৌমাছি ও সাপ জাতিগতভাবে খুবই ভিন্ন ধরনের হলেও তাদের 
বিষের একটি সাধারণ সাদৃশ্য হচ্ছে যে, নির্ভুলভাবে ব্যবহার করা গেলে 
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দুটোই রোগ নিরাময়ে কাজে লাগে। মৌমাছি ও সাপের বিষ রক্তে 
প্রবেশ করলে তা সারাদেহে ছাঁড়য়ে পড়ে এবং স্লায়তন্তে বশেষভাবে 
ক্রিয়াশীল হয়। দুটো বিষেরই বেদনা-উপশমক গুণ রয়েছে। কয়েকটি 
রোগে এদের ব্যবহার বাঁধ প্রায় একই রকম। পেশীবাত, সাম্ববাত, 
ল্লায়শূল ইত্যাদ রোগের চাকৎসায় িপ্রাটন্স ও 'ভরাঁপন (বা 
আাপসারপ্রন) প্রয়োগ করা যায়। তবে চাকংসা অবশ্যই একজন আঁভজ্ঞ 
ডাক্তারের তত্বাবধানে চালাতে হবে। 

সাপের বিষ ও মৌবষ দিয়ে তৈরী ওষুধ একত্রে ব্যবহার করে ভাল 
ফল পাওয়া গেছে। মৌমাছির বিষ. যে নিয়মে প্রয়োগ করার পরামর্শ 
আমরা দিয়েছি সেই নিয়মেই তা ব্যবহার করতে হবে (অর্থাৎ প্রথম 
দিন এক পাশের কাঁধের ত্বকে 1ভপ্রাটক্স ঘষে লাগতে হবে, দ্বিতীয় দিন 
অন্য কাঁধে এ ভাবে লাগাতে হবে ভিরাপন, তৃতীয় দিনে এক নিতদ্বে 
িপ্রাটক্স এবং চতুর্থ দিনে অন্য নিতম্বে ভিরাপিন)। 


যে-সব জাঁটল পদার্থ নিয়ে এখনও পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয় নি 
মৌমাছির মোম তাদের একটি। এতে ১৫টর মত পৃথক রাসায়নিক 
উপাদান আছে। দেখা গিয়েছে ষে, এতে ৭০.৪ থেকে ৭৪:৭ শতাংশ 
একযোজন এলকোহলের জটিল এস্টার (মোলাঁসন বা মাইরাসিল 
আযালকোহল, সরাইল আ্যালকোহল বা সেরোটন ইত্যাদি) এবং ফ্যাট 
ঞীঁসড, ১৩-৫ থেকে ১৫ শতাংশ মুক্ত এসিড (সেরোটিনিক, মোলাসক, 
ওাঁলক বর্গ ইত্যাঁদ) এবং ৯২.৫ থেকে ১৫.৫ শতাংশ সম্পৃক্ত 
হাইীড্রোকার্বন (পেন্টা কোসেইন, হেপ্টাকোসেইন, নোনাকোসেইন ইত্যাদি) 
িদ্যমান। এ ছাড়াও এতে ষে রঞ্জক ও সুরাভি পদার্থ আছে তা এর 
রং ও মনোরম সংগন্ধের কারণ। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ মোমের আশ্চর্য 
গুণ সম্পর্কে সুজ্ঞাত ছিল। প্রাচীন ছিশরে দেবতাদের উদ্দেশ্যে 
ব্যাপকভাবে মধ উৎসর্গ করা হত। দ্বিতীয় র্যামাঁসজ-এর আমলের 
খেত, পু ১৩ শতক) একাঁট গুটানো পঠুথতে উল্লেখ আছে যে, উৎসর্গ 
তহবিলে ফারাওয়ের অনুদানের পাঁরমাণ ৩১০০ “দেবেন' 'ছিল। মোম 
যে অনেক ধরনের কাজে লাগে (ধাতব পদার্থের উপারভাগে মরিচা-পড়া 
নিবারণে, মডেল বা ছাঁচ তৈরী, মোমধ;ক্ত উৎকীর্ণ ফলক তৈরী, হরফ 
তৈরী ও সেগুলো লাগানোর জন্য) সেটা লক্ষ্য ক'রে খইষ্টপূর্ব চতুর্থ 
শতকে আরিস্টোফ্যানেজ মোমকে একটি অমূল্য ও অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ 
বলে বর্ণনা করেছেন। 'বাভন্ন প্রাচীন জাত (সাথাঁয় ও ইরানীয়রা তদের 
অন্তভূক্তি) মৌমাছির মোম দিয়ে বাশস্ট নের্তৃবর্গের শবদেহ সংরক্ষণ 
করত। হিপোক্লাটিজ স্বরভঙ্গ বা গলদাহের 'নরাময়ে ঘাড়ে ও মাথায় 
মোম লাগানোর পরামর্শ 1দিয়েছেন। কয়েক শতাব্দী পরে ইবনে না 
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তাঁর ণচাকৎসাবদ্যার মূলনীতি গ্রন্হে দেওয়া অনেক চমকপ্রদ 
ব্যসস্থাপন্রে মোমের উল্লেখ করেছেন। হাজার বছর আগে দেওয়া হলেও 
সে-সবের কার্ষকারতা এখনও বহাল রয়েছে। চিকিৎসাবিদ্য বিষয়ক 
প্রাচীন রুশী সারগ্রন্হে উল্লেখ আছে যে, মোম ক্ষত সারায় এবং বুকের 
অসুখের উপশম করে। ১৭০৭ সালে ভি. ম্যর লিখেছেন, খাঁটি মোম 
পাতিত করে যে তেল পাওয়া যায় তা খুবই ফলপ্রদ, ক্ষতে ও ভেতরের 
রোগে তা অলৌকিক ওষুধের মত কাজ করে। লোকজ ভেজা বিদ্যায় 
নানারকম রোগ বিশেষতঃ ত্বকের ক্ষয়রোগের 'চাকংসার মোমের ব্যবহার 
ছিল। (এ প্রসঙ্গে ১৯৩৯ সালে পাওয়া বেলোরুশীয় চর্ম ও রাঁতিজ 
রোগতত্ব ইনাস্টাটউটের শ্রামক দ. রাপোপোর্তএর িদ্ধান্তঁট বেশ 
চমকপগ্রদ। তাঁর ধারণা, ত্বকের ক্ষয়রোগের স্থানিক থেরাপী হিসেবে 
ব্যবহৃত চলাঁতি ওষুধগুলোর বড় রকমের কিছ অস্নাবধা রয়ে গেছে, 
কারণ এগুলোতে যেমন ষম্ত্রণা বাড়ে তেমান ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষায়ও তা 
তেমন সম্তোষজক নয়। তাঁর মতে মোম ও মাখন দিয়ে তৈরী মলমে কোন 
ক্ষাতধর উপাদান থাকে না, অথচ তা বেশ কাজের)। 

সেই প্রাচীন কাল থেকে, কাগজ আঁবন্কৃত হওয়া পযন্ত সমতল 
ফলকের উপর হরফ লেখার কাজ চলত মোমের সাহায্যে। ফলকের 
একপাশে সমান করে মোমের আবরণ 'দিয়ে তার উপর হরফ লেখা হত 
কেটে কেটে। এ কাজের জন্য ধাতুনর্মত সাধিত্র বা চেরাই কলমের 
(50183) ব্যবহার ছিল। তার ধারালো দিকটা দিয়ে হরফ খোদাই করা 
হত আর মোটা দিকটা দয়ে খোদাই অক্ষরের উপাঁরভাগ মস্‌ণ করা হত। 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিল্পীরাও রঙের সাথে মোম ব্যবহার 
করেছেন। তাতে রঙ পেয়েছে আকর্ষণীয় উজ্জ্বল দীপ্ত আর তার 
বর্ণসৃষমাও হয়েছে যথেম্ট টেকসই। এটা শুধু লিখিত রচনার কথা 
নয়, প্রশ্বতা্তক আব্কারও তা প্রমাণ করেছে। ১৭০৬ সালে পম্পেই 
ও হেরকুলানিয়ামে খননকাজ চলাকালে মোমের তৈরণী একট দেয়ালচিত্র 
আবিষ্কৃত হয়। ধনী এক পম্পেইবাসীর হল-ঘরে এক ভোজনোতসবকে 
শিজ্পী এ দেয়ালচিত্রে অলঙ্কৃত করেন। ভিসৃভিয়াসে উদগাীরণ হলে 
দেয়ালাচতরাট ৭৯ খষ্টাব্দের ২৪ আগন্ট মাটি ও আগ্রেয় ছাইয়ের মধ্যে 
চাপা পড়ে৷ তারপর ১৮টি শতাব্দী ধরে তা মাটিচাপা অবস্থায় ছিল। 
কিন্তু তা সত্বেও & দেয়ালাচত্রের সৌন্দর্য ও রঙের খজ্জবল্য বজায় 
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রয়েছে। বর্তমানে নতুন নতুন কৌশল মোম-চিন্রকলাকে হটিয়ে দিলেও 
রঞ্জক ও তেলের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটায় বলে তৈলচিন্রে মোম আজও একটি 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও মোমের ব্যাপক ব্যবহার চলে আসছে। আঠারো 
শতকেও রাশিয়ায় আবক্ষমার্ত ও প্রতিকৃতি তৈরীতে মোম ব্যবহৃত 
হয়েছে। ১৭১৬ সালে মহামহিমান্বিত পিটার তাঁর নিজের একটি 
ভাস্কর্য তৈরীর জন্য প্রখ্যাত স্থপাতি ও ভাস্কর বারতোলোসেইয়ো 
রাসব্রেল্পমকে সেন্ট-পিটারবৃর্ণে আমল্ণ জানান। ১৯১৯ সালে রাসরেল্লী 
মোম দিয়ে পিটারের মাথার যে প্রতিমুর্তিট তৈরী করেছিলেন তা 
এখনও সোভিয়েত ইউনিয়নের 'বজ্ঞান একাডেমীর জাতিবন্ধনাবদ্যা 
যাদুথরে রাক্ষিত আছে। ১৭২৯ সালে রাসরেল্লী মেনীসকভের একাটি 
আবক্ষমূর্তি তৈরীর কাজ শেষ করেন। 

ধচাঁকৎসাবদ্যায় মডেল তৈরীর কাজেও মধুর ব্যবহার দেখা গেছে। 
প্রথাত প্রকৃতাবদ ও নবজাগরণের শি্পী িওনার দা 1ভাণ্টি 
(১৪৫২-১৫১৯) নিলয়ের ভেতর "দিয়ে গাঁলত মোম ইনজেকশন করে 
ঢুকিয়ে মাস্তন্কের শারীরব্ত্তীয় গঠনের নম্‌না তৈরীর একটি পদ্ধাত 
বের করেছিলেন । ওলন্দাজ শারীরাবিদ 7২১:০/১-এর কাছ থেকে মহামান্বিত 
পিটার রাশিয়ার প্রথম হাসপাতাল-স্কুলের জন্য যে-সব শারীরবৃত্তীয় 
নমনা সংগ্রহ করেছিলেন সেগ্‌লো মোমের সংরক্ষণকর গুণ বোঝার 
পক্ষে বাস্তব নিদর্শন। নমুনাগ্যাল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান 
একাডেমীর যাদুঘরে রক্ষিত আছে, এ সব নম,নার মূল উপাদান ছিল 
মধ্য। রক্তনালী ও কোষকলাগ্াীল যাতে সহজে দম্টিগোচর হয় সে 
জন্য সেগ্যাল 'াভন্ন রঙের মোম দিয়ে ভরা হয়োছল। এ মোমই আবার 
ধংস ও ক্ষয়ের হাত থেকে সেগ্দালকে রক্ষা করেছে। 

াঁকৎসাবিদ্যায় মোমের গূরূত্ব এখনো অব্যহত আছে। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের ভেষজকোষে বলা হয়েছে, ডিস্ক, মলম ও ক্রীম মোম 
থেকে তৈরী করা উচচিত। আসঞ্জনশীল দ্রব্য (৪৫1:59/০৩), পারদ, 
মোললোটিন ও সাবানের আস্তরণ (9০21১ 18367) যেমন মোম ছাড়া 
তৈরী হয় না তেমন কর্পরের মলম, পশহ চিকিৎসায় ব্যবহৃত স্পেনীয় 
মাক্ষকা মলম, িংবা স্পার্মমোম, সীসা, দস্তা বা অন্যান্য দ্রব্যের মলমও 
মোম ছাড়া হয় না। এ ছাড়াও প্রসাধনীশিজ্পে ভ্রম তৈরাঁতে মোশের 
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ব্যাপক ব্যবহার হয়। এর করেণ মোম সহজেই ত্বকের ভেতরে খায় এবং 
ত্বককে পেলব ও মসৃণ করে তোলে (ষষ্ঠ অধ্যায় দেখুন)। ১৯৬২ 
সালে ন. ইয়াকোবাসাঁভীল মোম থেকে সুরভি পদার্থ তৈরীর একটি 
প্রক্িয়া উদ্জবন করেন। উস্চুমানের সুরাভিদ্রব্য তৈরীতে তা ব্যবহৃত হতে 
পারে। এই সংরাঁভ পদার্থটতে গোলাপ ও জেসমিন তেলের সুগন্ধের 
অনুরূপ সুগন্ধ আছে, অথচ তার উৎপাদন-ব্যয় অনেক কম। এক টন 
মোম থেকে পাঁচ কিলোগ্রামেরও বেশি এ উদ্চুমানের তেল পাওয়া যায় 
আর অবশেষ হিসেবে যা থেকে যায় তাতেও শিল্পদ্রব্যে ব্যবহৃত হবার 
মত নানা গুণ থাকে । মোমে প্রচুর পাঁরমাণ ভিটামিন £ থাকে মধূকোষ 
থেকে সংগৃহীত একশ গ্রাম মোমে ৪০৯৬ আন্তজাতক একক পাঁরমাণ 
ভিটরামন 4 থাকে (একই পাঁরমাণ গোমাংসে তা মান ৬০)। মোম 
ব্যবহার করে আমরা ভিটামিন সমৃদ্ধ যে-সব মিঠাই সামগ্রী তৈরী করে 
দেখোছি সেগুলোর ভিটাঁমন মান কয়েকমাস পর্যন্ত বজায় ছিল। মস্কোর 
রেড অক্টোবর কনফেকশনারী ওয়ার্কস-এ প্রস্থুত মধ্‌ মিঠাই 'ক্ষুদে 
মৌমাছি' ও “সোনালী মৌচাক' নিয়ে তোতে মধুর পাঁরমাণ সামানা, 
চানর আবরণটাই প্রধান) আমরা সেগাঁলতে ভিটামন সমৃদ্ধ মোমের 
আবরণ দিয়েছিলাম। এ জন্য সামান্য গাঁলয়ে নেওয়া গিটামন সমদ্ধ 
মোমে সেগলিক ডুবিয়ে নিতে হয়োছিল। প্রযযক্ত ভভিটামনের পাঁরমাণ 
ছিল নিম্নরূপ (শতাংশ, মিলিগ্রামের হিসেবে): £-০:৫, 8,-৯:০, 
৪৮১০, ০-২৫, রাটন-২০। দেখা গেল, মিস্টিগুলো বিপাক ক্রিয়া 
বাঁড়য়ে দিয়েছে এবং রক্তসংবহন ও পেশীতন্মের ক্রিয়ায় িতকার 
প্রভাব ফেলেছে। এগদলো চুষে খাওয়ায় যথেষ্ট পারমুণ লালা নিঃসৃত 
হয় বলে তাতে পাকস্থলীর নিঃস্রাবী তৎপরতা ও স্টালন ক্রিম্মা বৃদ্ধি 
পায়। অন্যাদকে মোম আপনা থেকেই দাঁত পাঁরস্কার করা ও মাঁড় শক্ত 
করার কাজ করে দেয়। যাঁরা ধূমপান ছেড়ে দিতে চান তাদেরকে এই 
ধরনের মিঠাই খেতে দেওয়া চলে। 

শিলপদ্রব্য উৎপাদনেও মোম যথেষ্ট কাজে লাগে। ঢালাই কারখানা, 
প্রকৌশল কারখানা, রেলসড়ক পাঁরবহন এবং চর্ম ও বন্বাশল্পে মধু 
ব্যাপকভাবে বাবহৃত হয়। এ ছাড়াও স.রভিদ্রব্য, ওষুধ ও ঠাই 
শিল্পেও প্রচুর মধু লাগে। স্কী-মোম, জুতোর পালিশ, গালা, মার্বেল 
ও প্লাস্টার তৈরীর 'সারশ আঠা, কাঁচের উপর লেখার জন্যে পৌন্সিল 
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ইত্যাদ তৈরীতে মোম উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদ্যানপালনে 
জোড়কলম তৈরীর কাজে মোমের দরকার পড়ে। প্রথম উত্তয়ন যন্তের 
নির্মাতা কল্পকাহনীর বিখ্যাত ডেডালাস তার নিজের দুটি পাখা তৈরী 
করোছলেন মোম দিয়ে । অশ্চর্য! এ যূগের [বিমান ও মহাশন্যযানগদলোও 
মোম ছাড়া অচল। 


মৌ-আঠা ব্য প্রপ্ীলস 


রোদমাথা গ্রীষ্মের কোন দিনে মৌমাছির চাক খোলা হলে দেখা যাবে 
মধ্কোষের কাঠামোর উপরপপ্রান্তে বাদামী সবুজ রঙের রেজিন বা 
লাক্ষাজাতীয় কিছ একটা লেগে আছে। এটাই প্রপ্োলস (97০905) 
বা মৌ-আঠা (এসেছে গ্রীক :০/১০/$ থেকে, অর্থ শহরতলা)। অনাহ্‌ৃত 
আভতাঁথর প্রবেশ ঠেকাতে প্রাকাতিক পাঁরবেন্টনের মধ্যে নিজেদের 
মৌশহরটির প্রবেশমুখকে মৌমাঁছিরা মৌ-আঠা দিয়ে সংকীর্ণ করে 
দেয় বলে এই নামকরণ হয়েছে। 

মৌটাকের ফাটল ভরাট করা, চাকের কাঠামোর কোণগদলোকে খাঁজে 
খাঁজে আটকানো এবং মধুকোষের কৃঠারগুলো মসৃণ করে তোলার কাজে 
মৌমাছিরা তাদের আঠা বাবহার করে। যে-সব টিকটিকি, সাপ ও ই'দ;র 
চাকের ভেতরে ঢুকে মারা পড়ে সেগুলোর মৃতদেহ দেয়ালের সাথে মৌ- 
আঠা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। আর এইভাবে গলিত শবের দ্গন্ধ ও 
জাবাণ্দ-ীন্তদের হাত থেকে মৌ বসাঁত রক্ষা পেয়ে থাকে। 

এক সময় ভাবা হতো মৌমাছিরা মৌ-আঠা তৈরী করে গাছের 
কুণড় উিইলো, পপলার, বার্চ, ফার, পাইন, হর্স চেসনট প্রভাত) থেকে। 
কভু গব্ষেণায় প্রমাঁণত হয়েছে যে, তা তৈরী হয় পরাগ থেকে। 

মৌ-আঠায় গড়পড়তা &৫& শতাংশ রজন (159,) ও বলসাম 
(9213207), প্রায় ১০ শতাংশ সুরাঁভত ইথারায় বা সুগন্ধি তেল, ৩০ 
শতাংশ পর্যন্ত মোম এবং ৫ শতাংশ পরাগ থাকে । সোভিয়েত ইউানয়নের 
বিভিন্ন ভৌগাঁলক অঞ্চল থেকে সংগৃহীত আমাদের নমূনাগ্যাল প্রমাণ 
করে যে, রাসায়নিক সংগ্ছিতি, বর্ণসূষমা ও সৌরভের দিক থেকে 
পেগ্ীলতে ভারতম্য আছে। মৌ-আঠা বেশ জটিল পদার্থ। তাতে 
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প্রোটিন ও ভিটামিন এবং ?বভিন্ন খানজ (লোহা, স্যাঙ্গানিজ, ক্যালসিয়াম, 
আযালমিনিয়াম, [সালকন, ভ্যানাডিয়াম ও স্ট্রনাসয়াম) থাকে । বর্ণলী 
বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, এটি উচ্চ আণাঁবক জৈব যৌগিক যাতে 
আছে খাঁনজ ও উদ্ধায়ী এস্টার এবং তা খুব সম্ভবতঃ ফাইটন সাইড-এর 
শারীরবৃত্তীয় পদ্ধীতিতে কাজ্জ করে। 

লোকজ ভেষজবিদ্যায় মৌ-আঠাকে যক্ষম্া নিরেধক গুণ সম্পন্ন বলে 
ধারণা করা হত। আমাদের অনুরোধে মস্কো বক্ষত্া ইনাস্টটিউট মৌ- 
আঠার জীবাপ্ঘীবনাশী গুণাগুণ বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখে। দেখা 
গিয়েছে যে, মৌ-আঠা যুক্ত জীবাণ্‌ পারিপোষণ মাধ্যমে স্থির তাপমা্রায় 
যক্ষমার ছত্রাক জীবাণ যে রকম দ্রুত বাদ্ধি পায়, মৌ-আঠাহীন নিয়ন্ত্রণ- 
নমূনাতেও তা সে রকম দ্রুত বাদ্ধ পেতে দেখা যায়। এবং মজার 
বাঃপার হল, স্বজ্পমাত্রায় মৌ-আঠযুক্ত পারপ্েষণ মাধ্যমেই তা নিয়ন্ত্রণ 
মাধামের তুলনায় আঁধকতর ভালো জন্মায়। 

ব্যার (8০৩৫) যুদ্ধের সময় ক্ষত নিরাময়ে মৌ-আঠা খদবই কাজ 
'দিয়োছিল বলে জানা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও ক্ষত নিরাময়ে 
একইভাবে এর কার্ধকারিতা সাফল্যজনকভাবে পরণীক্ষত হলেও 
ওষুধাঁশজ্পে তা ব্যাপকভাবে গহাঁত হয় নি। 

পায়ের বা হাতের কড়া (০০7) সারানোর কাজে লোকজ ভেষজাঁবদ্যায় 
মৌ-আঠার বাবহার বহুল পাঁরচিত ছিল। এক টুকরো মোৌ-আঠা তাপে 
নরম করে কড়ার উপর পাতলা প্রলেপ 'দিয়ে তারপর তা আলতো করে 
বেধে দেওয়া হতো । মূল সহ কড়া কয়েকাদন পরে পুরোপ্ার বোরয়ে 
আসতো । 

১৯৫৩ সালে ন. তোপোরোভা ও ক. তোপোরনা নিদ্ধান্তে আসেন 
যে, মৌ-আঠার মলম গবাঁদ পশুর নেক্রোব্যাসলোসিস নিরাময়ে খুব 
কাজ দেয়। এমনাক এ ক্ষেত্রে সংক্রামত অংশের আবরণ ফেলে 'দিতে 
হয় না। ১৯৫৫ সালে ক. গ্‌পত্াখিমানোভা নেক্রোব্যাসলোসিস রোগে 
আল্লান্ত খামারের প্রাণীদের চাকংসায় এই মলম প্রয়োগ করে সফল 
হন। ভাজেলিন এবং সূর্যমুখী ও হেনবেইন (১57৮০:৪) তেল ১:১৯ 
ও ১৫:১৯ অনুপাতে মায়ে প্রস্তুত মৌ-আঠার এই মলম অন্যান্য 
ওষুধের তুলনায় আধকতর কার্যকর । এটা যে মদ: প্রদাহী তা বোঝা 
যায়। এবং সম্ভবতঃ তা স্বাভাাবক পদস্টি বিধান করে। 
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১৯৫৭ সালে ন. প্রোকেপেভিচ্‌ স্থানিক চেতনানাশক হিসেবে মৌ- 
আঠার কার্যকারিতার উপর পরাক্ষা-নিরাক্ষার বিবরণ দেন। মৌ-আঠার 
২৫ শতাংশ দ্রবণের চেতনানাশক শাক্ত কোকেন ও প্রোকেইনের তুলনায় 
বোঁশি। মুখবিবরতত্বীবদ (১০০০331010819:) ও দস্তাঁচকংসকরা অবশ্য 
এটা ব্যবহার না করলেও আমরা নিজেরা পাইয়োরিয়া ও প্যারাডনটো?টস- 
এর মত দস্তরোগের চিকিৎসায় চার্ণত উত্চুমানের মৌ-আঠা থেকে তৈরণ 
৯০ শতাংশ স্পারট 'নর্ষাস ব্যবহার করে ভালো ফল পেয়েছি। গলদাহ, 
টনসিল প্রদাহ ইত্যাদি রোগেও তা উপকার দিয়েছে। 

৯৯৫৯ সালে চিকিৎসা বিষয়ক মৌচাষের উপর অনুষ্ঠিত প্রথম 
মদ্কো আণ্লিক সম্মেলনে গ. মুখামোঁদয়ারভ মৌ-আঠার চুলকানি- 
বিনাশশ গুণাগুণ বর্ণনা করেন। তবে আমাদের নিজস্ব নিদানক 
পর্যবেক্ষণ এবং যুগোষ্লাভয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা ঘায় যে, 
মৌ-আঠা দিয়ে তৈরী বাভন্ন রকমের ওষুধ (মলম, মৌ-আঠার দুধ 
ইত্যাদি) তা রোগের সামায়ক উপশম করলেও পুরোপার সারায় না। 

িয়েভ বাকরণ চাকংসা ও 1টউমার-তত্ব গবেষণা ইনাস্টাটউটের 
খমেলেভ্‌স্কায়া ও অন্যান্যরা এক বিবরণীতে জানান, 'বাকরণ চাকৎসা 
করতে হবে _ এমন রোগাঁদের ত্বকে মৌ-আঠার মলম লাগানো হলে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ত্বকের বাকরণগত প্রাতক্রিয়া রোধ করে। দেখা 
যাচ্ছে, বাকরণ প্রতিক্রিয়া কমানোর ক্ষেত্রে মৌ-আঠার মলমের 
কার্যকারিতা থাকায় এ ধরনের চিকিৎসায় সময় লাগবে কম এবং 
ধারাবাহিকতায় কোন রকম বিরত ছাড়াই প্রয়োজনীয় মাতায় [বাকরণ 
প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। লেখকরা তাই সাধারণভাবে বিকিরণ প্রাতারুয়া 
রোধ ও বাঁকরণ-ক্ষত চিকিৎসায় মলম প্রয়োগের পরামর্শ দেয়ার পক্ষে 
মত দেন। 

উদ্ শ্বাসনালী এবং ফুস্ফুসের রোগের (যেমন ক্লোমনালী প্রদাহ বা 
ব্রকাইাটস ও যক্ষন্া) ক্ষেত্ে প্রশ্বাসের সাথে মৌ-আঠা গ্রহণ করে ভালে? 
ফল পাওয়া গেছে। চাকৎসা খুবই সরল এবং তা ঘরে কিংবা বাঁহঃরোগণী 
বিভাগে প্রয়োগ করা চলে। শ্বাস নেবার জন্যে ফুটন্ত প্যাঁনতে ভার্ত বড় 
ধাতব গামলার ভেতরে রাখা আ্যাল্বামানয়াম বা এনামেল পাত্রে (৩০০- 
৪০০ মিলিলিটার) ৬০ গ্রাম মৌ-আঠা এবং ৪০ গ্রাম মোম রাখতে হয়। 
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প্রীতাদন সকাল ও সন্ধ্যায় ১০ বা ১৫ মিনিট ধরে উক্ত মিশ্রণাট দু'মাস 
ধরে শ্বাসের সাথে গ্রহণ করতে হয়। 

১৯৬৫ সালে বুখারেস্টে মৌচাষের উপর অন্দুষ্ঠিত বিশতম (জয়ন্তী) 
আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে দেরোভিচ ও পোপেস্কু গিনাঁপগের উপর পরাঁক্ষা 
করে কিছু চমকপ্রদ তথ্য প্রদান করেন। তারা দেখান যে, মৌ-আঠার 
মলম ও এলকোহল নির্যাস ছুত দহন জনিত ক্ষত 'িরাময় করে। তারা 
মনে করোছলেন, পুরো ফ্ল্যাবোনোইউ বর্গ অর্থাৎ গ্যালানাঁজন সমদ্ধ 
রঞ্জকের (মৌ-আঠার সন্িয় অংশটি) সংযেজক কোষকলার উপর 
সংরক্ষণকর ও পুনরোৎপাদন মূলক প্রভাব আছে। আঁধাঁবষ অপন্যারত 
করে নিলে গ্যালানীজন (8০12787.) ব্যবহার করে রোগ উপশমে ভালো 
ফল পাওয়া যেতে পারে। যে-সব জটিল উপাদানে মৌ-আঠা গঠিত 
তাদের মধ্যে ইথারীয় তেল-এর ফাইটনসাইডই শুধু সাক্রুয়। এই কারণে 
বায়দরোধী করে বন্ধ অবস্থায় দীর্ঘীদন মৌ-আঠা মজুত করে রেখে 
দিলে তার জীবাণ্প্রতিরোধী গুণাগুণ নম্ট হয়ে যায়। তাপ দিলে এর 
গুণাগুণ বাড়ে । কারণ এর ফলে মোম, রজন, বলসাম ও পরাগের সাথে 
জোবিকভাবে যুক্ত জীবাণপ্রাতরোধী ইথারীয় তেল মুক্ত হয়ে যায় 
এবং সাক্রুয় হয়ে ওঠে। এই কারণেই আমরা শ্বাসের মাধ্যমে মৌ-আঠা 
প্রয়োগকে সবচেয়ে ফলপ্রদ উপায় বলে মনে কাঁর। এতে মৌ-আঠার 
ফাইটনসাইড বাষ্পের সাথে জলের ভেতর থেকে উঠে আসে এবং 
ফুসফুসে প্রবেশ করে আঁবলম্বে তা রক্তত্রোতে মিশে যায়। 

অধ্যাপক ব. তোকন লিখেছেন, কর্ণা মৌমাছরা সাধারণতঃ 
পরাগরেণ ও সুধা খায়। সে দিক থেকে বলতে গেলে মৌমাঁছ নিজেই 
ফুলের সমাহার বা 'ভান্ডার'। ফলতঃ মধুতেও ফাইটনসাইডের গণাগ্ণ 
থাকাই উচিত? 

আমাদের মতে এটা মৌ-আঠার ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য । আমাদের 
বিশ্বাস, চিকিংসাবিদ্যার অন্বশালায় এখনও স্থান পায়ান এমন একাঁট 
কার্যকর প্রতিকারক অদূর ভবিষ্যতে ওষ্দধের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে 
তুলবে। আর সে ওষুধটি হবে মৌচাষের মাধ্যমে প্রাপ্ত অন্যতম 
মহামূল্যবান সামগ্রী তথা মৌ-আঠা নামে একটি ফাইটনসাইভ ওষুধ । 
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ফুলে ফুলে বিচরণ করার সময় মৌম্যাছিরা ফুলের পরাগধানী থেকে 
পরাগরেণু বয়ে নিয়ে গর্ভকেশরে পেশছে দেয়। এর ফলে পরাগায়ন হয়। 
পরাগরেণদ শুধু গছগুলোর জনই নয় মৌমাছিদের নিজেদের জন্যও 
খুব দরকারাঁ। দু'থাল পরাগ সংগ্রহের জন্য একটি সন্ধানী মৌমাছি 
চার ঘণ্টা পর্যন্ত সময় উত্ডয়নে ব্যয় করে। পরাগ মৌমাছিদের দৈনান্দন 
কাজ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিনের বিকজ্পহীন উংস বলে 
বসম্তের শুরুতে যে-সব মৌ-বসতিতে পর্যাপ্ত পরাগ থাকে সেগুলোই 
কেবল বাদ্ধ পেয়ে পূর্ণ শাক্ততে উপনীত হতে সক্ষম হয়। 

পেছনের পায়ের 'থাল'গুলো পরগে পূর্ণ করে মৌমাঁছ চাকে ফিরে 
আসে। ফেরার সময় বাতাসে খুব দক্ষতার সাথে তাকে ভারসাম্য রক্ষা 
করতে হয়। গ্রীচ্মের কোন চমৎকার 'দিনে বোঝা সমেত ফিরতি মৌমাছিরা 
যখন চাকের অবতরণ ক্ষেতে নামে তখন লক্ষ্য করলে ভারী মজার ছাঁব 
আপনার চোখে ভেসে উঠবে। তাদের পায়ের রঙ দেখে আপাঁন বুঝতে 
পারবেন কোন ফুলে তারা বসোছিল। মৌমাছির পায়ের রঙ নীল হলে 
বুঝতে হবে সেটি বুনো ম্যালৌ ?কংবা ভাইপারস বাগ্লস ফুলে 
শিয়োছল। পরাগ লল হলে তা সংগৃহীত হয়েছে নাশপাতি, পচ, 
কিংবা হর্স চেসনাট গাছের 'ফুল থেকে। পরাগের বোঝা সবজ হলে 
বুঝতে হবে মৌমাছিরা [লিণ্ডেন, মেপল, অথবা রোয়ান কিংবা শন 
ফুলে বসোছল, সোনালী হলনদ হলে বুঝতে হবে গোলাপহ্যাজেল বা 
গুজবৌর ঝোপের ফুলে না হয় বাকউইট কিংবা আ্যর্জেলকা ফুলে 
গিয়োছল তারা রক্তবেগুণ্ী পরাগ-বোঝাই মৌমাছরা নিশ্চয়ই বিচরণ 
করেছে ক্যাম্পানূলা কিংবা ফ্যাসোলয়া ফুলে, আর যারা সাদা কিংবা 
ধূসর পরাগ এনেছে তারা গিয়োছল আপেল 1কংবা রাসূপকোরর 
কাণ্ডে। বাদামী বোঝার অর্থ হল সেগুলো এসেছে সাঁফোয়াঁ 
(91৮0 1০10), সাদা [কিংবা লাল ক্লোভার অথবা মেঠো কর্ণফ্লাওয়ারের 
ফুল থেকে। সূর্ধমূখী কিংবা ড্যানভডালয়ন ফুলের কমলা রঙের পরাশ্ব- 
মাখা মৌমাছিগদলো দেখতে ভারী স্বন্দর। পরাগের প্রতিটি 
আগ্দবাক্ষান্ক দানাই পরুষ্টকর ও আরোগ্যকর পদার্থ (পেপটোন, 
গ্লোবুলন, আযামিনো এীঁসড, স্বেতসার-শককরা, চার্বজান্তীয় পদার্থ, 
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চিন্ব _ ১৭: উপাদানের বিন্যাস প্রদর্শনের জন্য পরাগপূর্ণে কুঠারর 
প্রচ্থচ্ছেদ (দ্বিগদ্ণ ববার্ধত) 


উৎসেচক (5০2%০),খানজ) এবং ভিটামিন (6: 0০ 8) 852) 4 0 
£, &) সম্দ্ধ পদার্থের একটি জটিল সমবেশ। কাজেই এই ক্ষুদ্র 
দানাটই জীবদেহের জন্য মহামূল্যবান পদার্থের রক্রভান্ডার। 

মৌমাছি পরাগ ?দয়ে মৌরুঁটি বানায়। সন্ধানী মৌমাছরা মৌচাকের 
ভেতরকার কাঠামোগুলোর মাঝখানের মৌ-পাঁরসরে ঢুকে পরাগ্ের বোঝা 
চাকের কুঠাঁরতে নামিয়ে রাখে। অন্য মৌমাছি সেগুলো কুঠারতে ঠেসে 
ঢোকানোর সময় আরও িছু মৌম্াছ সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর উপর মধু 
ঢালতে থাকে যেন বাতাস ঢুকে তা নষ্ট না হয়ে যায় (চিত্ত ১৭ দেখদন)। 
উৎসেচকের ক্রিয়ার ফলে পরাগরেণুতে তাৎপর্যপূর্ণ পাঁরবর্তন ঘটতে 
থাকে। মধ্দর কিছু চিনি ল্যাকাটক এসিডে রূপান্তারত হয়ে পরাগের 
আতপচনশীল উপাদানগুলোর ক্ষেত্রে সংরক্ষণকর ভূমিকা পালন করে। 
পরাগ ও মধ্র চেয়ে মৌ-র্াট এই অর্থেই পৃথক যে, তা হল এ দুটি 
বন্ধুর মধ্যে সংঘাঁটত জাটিল উৎসেচকগত প্রক্রিয়ার ফল। এতে চান, 
আমিষ, খাঁনজ ও অন্যান্য উপাদান বিদ্যমান। 

চাকে পরাগ না থাকলে রাণী মৌমাছি ভিম পাড়া বন্ধ করে দেয় 
এবং গৃহী মৌম্মাছরা মোম বানানো, শাবকদের লালন-পালনের জন্য 
কুঠার বানানো এবং মধ; ও পরাগ জমানোর কাজ থামিয়ে দেয়। হিমেল 
বসন্তে উইলো, ড্যানাঁডালয়ন ও অন্যান্য পরাগময় উীন্তদের ফুল ফোটা 
বন্ধ হয়ে যাবার আগে মৌমাঁছিরা পরাশ্গ সয় করতে না পারলে এবং 
আগের বছরের পরাগের মঙ্জত একেবারে ফুরিয়ে গেলে শাবকদের বেড়ে 
ওঠার ব্যাপারটা হ্‌মকীর সম্মুখীন হতে পারে। সতর্ক মৌমাছি পালকরা 
হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, মৌচাকের আশে পাশের এলাকায় কোন পরাগ 
না পেলে মৌমাঁছরা কারখানা এবং গোলাঘর থেকে ময়দা নিয়ে আসে। 
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১৯৫২ সালে ভ. ভাগানভ জানান যে, এমন অবস্থায় মৌমাছিরা যে হলনুদ 
“পরাগ” নিয়ে আসে তা পচে যাওয়া গাছের গুড়ো ॥ 

'বাঁভন্ন জাতের উীন্তিদ থেকে পাওয়া পরাগ কেবল রঙ, বর্ণাভা 
(9১55) এবং আকারেই [ভিন্ন নয়, গঠনেও ভিন্ন । উইলো ও বার্চের 
পরাগের ব্যাস ৭ মাইন্রন অথচ কুমড়ো পরিবারের পরাগ রেণ্দুর ব্যাস 
প্রায় ১৫০ মাইক্রুন। রাসায়ানক গঠনের দিক থেকে আঁমষ, চার্ব 
শ্বেতসার-শর্করা খাদ্যপ্রাণ, খানজ ও উৎসেচকের আপোক্ষক পাঁরমাণগত 
পার্থক্যও সে-সবের রয়েছে। স. লেবেদূভের মতে (১৯৪৯) প্রচুর 
পারমণ ক্যরোটিন পরাগ থেকে পাওয়া যেতে পারে। লাল ও হলুদ 
আক্াসয়ার পরাগ দানায় গাজরের (ক্যারোটিনের মূল উৎস) তুলনায় 
২০ গ্দণ বৌশ ক্যারোটন থাকে। শলাল ও আ্যাকাসিয়া থেকে খুব 
সহজেই উপ ভিটামিন 4 সংগ্রহ করা যেতে পারে (কোন প্রার্থামক 
্রাকরয়া ছাড়াই এটা করা সম্ভব)। হিসাব করে দেখা গেছে, ১০০টি 
লাল ফুল থেকে প্রায় ৯০ গ্রাম পরাগ পাওয়া যায় এবং এক হেষ্টর জমি 
থেকে ৯০০ গ্রাম ক্যারোটিন পাওয়া যাবে। 

পরাগে অদ্বাভাবক পাঁরমাণে রুটিন বিদ্যমান, বিশেষ করে ঝাকউইট 
পরাগে শতকরা ১৭ মালগ্রাম রাটন থাকে। 

রাগের মূল্যবান ভিটামন ও হরমোন আছে বলে চিকিৎসা ও 
রোগ নিবারক উদ্দেশ্যে তার ব্যবহার ফ্যাক্তসঙ্গত বলে িবোঁচত হয়েছে। 
লোকজ ভেষজবিদ্যায় পরাগকে সর্বরোগহর ওষুধ বলে মনে করা হত। 
কয়েকটি রোগের চিকিৎসায় আমরা নিজেরাই এটা 'নদানিকভাবে পরীক্ষা 
করে দেখোঁছ যে, উচ্চ রক্তচাপের চাকৎসায় মধ, মাশ্রত পরাগ (১:১৯) 
বিশেষভাবে কার্যকর। মধ ও পরাগের 'িশ্রণ যে আরও কয়েক রকম 
রোগ, বিশেষ করে দ্ায়ূতন্ন ও হরমোন সংক্রাম্ত রোগে কার্যকর সে 
ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। 

১৯৫৭ সালে চাউীভন ও অন্যান্যরা পরাঁক্ষার মাধ্যমে দৌখয়েছেন 
যে, খাদের সঙ্গে ইংদরকে সামান্য পাঁরমাণ পরাগ দেওয়া হলে তা অনা 
ইঃদরের যোদেরকে পরাগ দেওয়া হয়ান) তুলনায় দ্রুত বেড়ে ওঠে এবং 
তার ওজনও বাঁদ্ধ পায়। এমনকি তা থেকে খাদ্যপ্রাণ অপসারিত করার 
পরও তার হিতকর প্রভাব থেকে যায়। যে-সব “ইংদরকে পরাগ খেতে 
দেওয়া হয়োছিল তাদের মলে কোন রকম অণুজীব (0/1০7০-০7827190) 
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পাওয়া যায় নি। এ থেকে বোঝা বায় যে, পরাগের জীবাণু প্রাতরোধী 
কার্যকারিতা রয়েছে। 

পরাগ অন্বের ক্রিয়াকলাপের স্বাভাবকতা 'ফারয়ে আনে (বশেষ 
করে মলাশয়-প্রদাহ কংবা দাঘমেয়াদী-কোম্ঠকাঁঠন্যের ক্ষেতে), ক্ষুধা 
বাড়ায় এবং কার্যক্ষমতা বাদ্ধ করে। 

আনম্টকর রক্তশন্যতায় পরাগ উপকারে আসে। তা রক্তের চাপ 
কমায় এবং রক্তের মধ্যেকার রক্তকার্ণকা ও লোহিত কণিকার বাধ 
ঘটায়। 

১৯৬৫ সালে রমানীয় শ্রাীমক ম. জালোমীসয়ান্দ, ক. ক্রিস্তা, 
ক. ব্তিয়ান; ও ল. ও?িতু জানান যে, মধুর সাথে পরাগ 'মাশয়ে 
দনক ২৫ গ্রামের এক মাত্রা করে খেলে তাতে যকৃতের রোগে খুব 
কাজ দেয় এরং কোন রকম এলার্জ দেখা দেয় না। 

৯৯৫৯ সালে সুইডেনের গবেষক ই. এ. আপমার্ক (আপসালা 
বিশ্বীবদ্যালয্) এবং ভি. জনসন (মৃত্রতত্ব বিভাগ, লুণ্ড বিশ্বাবদ্যালয়) 
যে গবেষণা কর্ম প্রকাশ করেন তাতে দেখানো হয় যে, পরাগ প্রোস্টেট 
গ্রন্হির (০০১৪৮০ £185) উপকারে আসে প্রস্টেট ও এড়েনোমাস বা 
গ্রা্ছয়োমার রোগের প্রাতকারক হিসেবে সুইডেনে পরাগের তৈরী 
ওষুধ (0011090) বিক্রি হয়ে থাকে। প্রোস্টেট প্রদাহ, প্রোস্টেটের 
গ্ান্হিয়োমা নিরোধ করার জন্যে আযলিন কাইলাস পণ্চাশোর্ধ সবাইকে 
দৈনিক ১৫ গ্রাম পরাগ খাবার পরামর্শ দেন। 

পরাগ জৈবিক উদ্দীপক হিসেবেও কাজ করে। সোভয়েত 
ইউনিয়নের জ্ঞান একাডেমীর সদস্য অধ্যাপক ন. ধাঁসংাঁসন্‌ বিশ্বাস 
করতেন যে, মধুতে যে নবজজীবনীশাক্ত আছে বলে ধারণ্য করা হয় তার 
মূলে রয়েছে মধুতে পরগের বিদ্যমানতা। 

গাছপালা প্রচুর পাঁরমাণ পরাগ উৎপন্ন করে থাকে! একটি মান্র 
আপেল ফুলেই থাকে প্রায় ১০০০০০ রেণ্দ, জ্বানপার ফুলে 
৪০০ ০০০, হর্ণীবম ক্যাটীকন-এ ১২০০০০০, পন্নীফুলে ৩৬০০০০০, 
হয়জেল ক্যাটীকন-এ বো “ভেড়ার লে্জ' ফুল) ৪০০০০০০ এবং একটি 
বার্চ ক্যাটীকনএ ৬০০০০০০ রেণ্দ থাকে। ওক, এল্‌ম্‌, পাইন, ফির, 
ও এল্‌ডার থেকেও প্রচুর পরাগ পাওয়া যায়। গ্রীত্মকালে পাইন; বনের 
বাতাস সাঁত্যকার অর্থেই পরাগ্করেণুতে ভরে থাকে। বেশির ভাগ রেণই 
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পড়ে থাকে ম্যঘটিতে, কিছু বা প্রব্মহত বাতাসের সাথে ২৫০০ মিটার 
পর্যন্ত উদ্চুতে ভাসে এবং ৪৫০০ মিটার পর্যন্ত দূরত্ব আঁতক্রম করে 
যায়। 

একগোছা ভারতাীর কর্ণ প্রায় দুই কোটি পরাগরেণু ছড়ায়। এর 
মধ্যে একাট পদ্পমঞ্জরী বা [শষ পরাগায়িত করতে দরকার হয় মাত 
৮০০ িংবা বড়জোড় ১০০০ পরাগ রেণু। বন্তুতঃ গাছপালা, 
পরাগায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরাগের চেয়ে লক্ষগুণ বোশ পরাগ উৎপন 
করে থাকে। 

আমাদের [হসাধে কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নেই একটিমার 
গ্রীম্মেই মৌমাছিরা দুই লক্ষ টন পরাগ সংগ্রহ করে থাকে। এটা 
উৎপাঁদত পরাগ্ের অত্যণ্ পাঁরমাণ মার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাতবছর 
আমাদের বনাণ্লে, মাঠে, তৃণভূমিতে আর উদ্যানে পৃষ্টি আর রোগবারক 
গুণাগুণ সমৃদ্ধ লক্ষ লক্ষ টন পরাগের অপচয় হয়ে থাকে। 
মৌমাছিরাই পরাগের মূল সংগ্রাহক বলে ফ. জার্বৎস্কি (১৯৪০) 
তাদেরকে ফাঁক দিয়ে পরাগ অপসারণের একটি ফাঁদের পরিকল্পনা 
হাঁজর করেছেন। ফাঁদটা খুবই সাধারণ। এতে উল্লম্বভাবে পনগাঁথ। 
একটা বোর্ড থাকে, তা মৌচাকের প্রবেশ দ্বারে পেতে রাখা হয়। যে কোন 
মৌমাছি পালক এটা তৈরী করতে পারেন। এই ফাঁদের ভেতর দিয়ে 
মৌম্যাছরা সহজেই চাকে ঢুকতে পারলেও পেছনের পায়ের পরাগ ফাঁদে 
পড়ে যায়। পরাগ সংগ্রহের এই পদ্ধাত খুবই সন্ভাবনাময় কলে মননে 
হায়েছিল আর ধারণা করা হয়োছিল যে, এভাবে পরাগ সংগ্রহ করতে 
পারলে তা মানুষের জন্য অমূল্য খাদাসামগ্রণ 1হসেবে ব্যবহৃত হতে 
পারবে। বিরাট বিরাট মৌমাছি শালার উৎসাহা ম্ালকরা দৈনিক ৯০০ 
থেকে ২০০ গ্রাম এবং প্রাত মৌসুমে ১০ থেকে ২০ কিলোগ্রাম পরাগ 
সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু ব্যবস্থাঁট তেমন জনাপ্রয়তা পেল না। 
এর কারণ সপ্তবতঃ এই যে, এই রীতিতে মধুর উৎপাদন যথেন্ট কমে 
যায়। এ ছাড়াও এই পন্হায় ভিটামিন কারখানা ও চিকিৎসা সংক্ান্ত 
প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে প্রয়োজনীয় বিপুল পারমাণ পরাগ সংগ্রহ করাও 
অসপ্তব ছিল। তা. ছাড়া এভাবে সংগৃহীত পরাগ গবেষণা কাজে কিংবা 
চিকিৎসা সংক্ত্ত বাস্তব কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হত না কারণ রাসায়নিক 
ও জাবজ সংস্থাতর দক থেকে এসব ক্ষেত্রে একই রকমের পরাগ 
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দরকার পড়ে। অথচ 'বাঁভন্ন জাতের উীল্ডিদ থেকে সংগৃহীত পরাগের 
আরোগ্যকর গুণাগ্ণ সমপর্যায়ের কিংবা এক রকম: হয় না। এখানে 
এটাও উল্লেখ করা দরকার যে, মৌমাছিরা প্রায়ই নানারকম বিষাক্ত 
পরাগ মৌচাকে নিয়ে আসে মোক হোলিবোর, বুনো রোজ্ছমেরী, 
মংকসহন্ড, লাক্পার, রোডোভেনড্রন ইত্যাদি ভীত থেকে)। 

কার্ল জোহানসন (১৯৫৫) জানিয়েছেন যে, _ ১৭:৫০ সে. 
তাপমান্ায় সংরক্ষণ করে রাখা হলে মৌমাছ-সংগৃহীত পরাগের ৪৬ 
শতাংশের অংকুরোচ্গম ক্ষমতা ৯ মাস পর্যন্ত বজায় থাকে; পক্ষান্তরে 
কাঁয়কভাবে সংগৃহদ্ত ৭১ শতাংশ পরাগের (একইভাবে সংরপ্গি্ত) সেই 
ক্ষমতা বজ্গায় থাকে। 

প. লেবেদেভ ও ন. কাঁরয়েভ (১৯৬৯) প্রমাণ করেছেন যে, মোমাছি- 
আহারিত পরাগ তাদের থলের ভেতরে সুধা ও লালায় িছটা আর 
হয়ে যায় কলে তা অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা হারায়। তবে মৌমাছির দেহের 
উপারিভাগ থেকে সংগৃহণীত পরাগ আর্দ্র হয় না বলে তা কর্মক্ষম থাকে। 

কাজেই কাঁয়ক পদ্ধাততে পরাগ সংগ্রহের রীতি আবার চালু করতেই 
হবে। ভেষজ গুল্ম সংগ্রহ করার মত করে এটাও সংগ্রহ করার কাজ 
সংগঠিত করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, স্কুলের ছানন ছাত্রীরা শিক্ষাভ্রমণ 
কিংবা আমোদ ভ্রমণে কোথাও গেলে বিপুল পাঁরিমাণ পরাগ সংগ্রহ 
করতে পারে। পৃদ্পিত ঝোপঝাড় ব্য ভুট্টোর গুচ্ছ ঝেড়ে ঝেড়ে কাচের 
বয়মে পরাগ সংগ্রহ করা যায়। পাঁরস্কার কাগজ কিংবা শুকনো পাঁরস্কার 
খবরের কাগজের উপর ফুলে ভরা কোন শাখা ঝাঁকিয়ে নিলে প্রচুর 
পাঁরমাণ পরাগরেণু পাওয়া যায়। 

আমরা একটা কৌশল উদ্ভাবন করোছ, তাতে ভাল ফল পাওয়া 
ষায়। পাঁচটা সরু লাঠি ধো বেত) এক সাথে 'ছপের মত করে বে'ধে 
নিয়ে তারপর তার আগায় ভাল কাটা ছার বেধে নয়ে কোটার মত 
বানাতে হবে। তাহলে ১০-১১ মিটার উ“্চুতে অবাস্থছত ফুলের নাগাল 
পাওয়া যাবে। পরাগ সংগ্রহের জন্য গাছ বা ঝোপের নীচে মাটিতে 
একটা বড় পাঁরস্কার প্রসারিত কাগজ বা চাদর [বাছয়ে দিলে ফুল 
পাড়ার সময় তা থেকে ঝরে পড়া পরাগ সংগ্রহ করা যায়। ফুলগুলো 
একটা থলেয় (সুতি কাপড়ের হলে ভাল হয়) ভরে দু"তন দন ঘরের 
ভেতরে শুকোতে দিতে হবে যেন তা থেকে পরাগ ঝেড়ে নেওয়া যায়। 
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এভাবে কাঁয়ক পদ্ধতিতে এক জাতের উীত্ভদ থেকে প্রচুর পাঁরমাণ পরাগ 
সংগ্রহ করা যেতে পারে। 

রুমানীয় চিকৎসক ও মৌমাছিপালক ক. রোজেনথাল (১৯৬৫) 
মনে করেন, কায়িক পন্হায় পরাগ সংগ্রহ করাটা খুবই জরদরা ব্যাপার। 
কারণ এর জীবজ গুরুত্ব অমূল্য এবং মৌমাছি পালনে তা গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান পেতে পারে। আরও অনেক কর্ণাও লক্ষ্য করেছেন যে, মৌমাছি- 
আছে। 


রাপভোগ বা রাজলিক জোল 


আারস্টটলের কাল থেকেই গবেষকরা উপ্বাটন করতে চেস্টা করছেন 
কেন অনা যে কোন মৌমাছির মত সাধারণ ডিম থেকে জন্ম নিলেও রাণণী 
মৌমাছি কম মৌমাছির তুলনায় দ্বিগণ বড় ও দ্বিগুণ ভারা হয়ে থাকে, 
কেন সে এত বোঁশ সংখ্যায় ডিম পাড়ে, তার নিজের সন্তান কমণ 
মোমাছিরা ৩০-৩৫ দিন পর মারা গেলেও 'কি ভাবে সে ছয় বছর প্যস্ত 
বাঁচে। এ রহসোর নিরসনে রসায়ন বিজ্ঞান আমাদের সহায় হয়েছে। 

যে ডিম ফুটিয়ে রাণী মৌমাছির জন্ম দেওয়া হবে বলে ঠিক হয় 
সোটকে সোঁবকা মৌমাছিরা চিনাবাদাম আকৃতির একাঁট বিশেষ খোপে 
বা 'জরায়' তে রাখে এবং রাজাসিক জেলি নামে [িশেষ এক রকম 
খাবার খাওয়ায়। এই সময় জরায়যাটি মোমের তৈরী ক্ষুদে পার মত 
দেখা যায় এবং তার মধ্যে শূককাঁটাট সাঁত্যকার অর্থেই ননীর মত ঘন, 
দুধের মত সাদা (মুক্তোর মত বর্ণসুষমাময়) জেল জাতায় পদার্থে 
ভাসতে থাকে। এই পদার্থটই আসলে রাজ্াঁসক জোল (7০7৫1 10))। 
কোন কোন দেশে একে রাণীভোগ্গও (45৩0 151) বলা হয়ে থাকে। 

প্রাকৃতিক রাজাঁদক জোলতে ১৮ শতাংশ পর্যস্ত আমিষ, ১০ থেকে 
১৭ শতাংশ শর্করা, ৫-৫ শতাংশ পর্যন্ত চার্ব, ১ শতাংশের উপরে 
খাঁনজ পদার্থ বিদ্ামান। এর পুক্টিকরতা বোঝার জন্যে এখানে শুধু 
বলতে পার যে, গরুর দূধে ৩-৩ শতাংশ আঁমষ, ৪ শতাংশ চার্ব ও 
৪-৬ শতাংশ শর্করা রয়েছে। রাজাঁসক জোলতে এ ছাড়াও িটামন 
85 05১ 0৬ 5 8০ উত্ চ% ও চু রয়েছে । তবে ভিটামন ০, & 
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(ক্যারোটিন) বা 1)-এর পাঁরমাণ খুবই সামান্য (কোন কোন গবেষকের 
মতে আদৌ নেই)। 

রাজাঁসক জোঁলিতে উর্বরতা বা প্রজননক্ষমতা উদ্দীপক ভিটামিন চ. 
থাকে। কমর্শ মৌমাছির শৃককাঁটকে যে জোল খাওয়ানো হয় তাতে 
স্পথ্টতই ভিটামিন 4 নেই। এ জোল ইপ্দুরকে খাইয়ে দেখা গেছে যে 
সেগুলো বন্ধ্যা হয়েছে (১৯৩৯ সালে জলের পরীক্ষায় তা দেখানো 
হয়েছে)। কমাঁ ও প্নরুষ মৌমাছিকে যে জোল খাওয়ানো হয় তাতে 
রাজাঁসক জোঁলর অনুরূপ সক পদার্থই থাকে, তবে পাঁরমাণে ক? 

পরাঁক্ষা করে দেখা গেছে যে, যে-সব প্রাণীকে, সামান্য পারমাণ 
রাজীসক জোল খাওয়ান হয় তাদের আয়ুন্কাল এক তৃতীয়াংশ বাদ্ধি 
পায়। এটা খেলে বাচ্চা মুরগী ডিম বৌশ পাড়ে এবং বুড়ো মুরগী 
আবারও ডিম পাড়া শুরু করে। 

১৯৩৯ সালে হেনরী হেল দৌখয়েছেন যে, রাজসিক জোলতে যৌন 
উদ্দীপক হরমোন (8০৭৫০৮:০০১০ 1১03০09) আছে। স্ব ইত্দহরকে 
ত্বকাঁনম্নে ইনজেকশন দিয়ে রাজাঁসক জোঁল প্রয়োগ করা হলে তার 
ওজন বাড়ে এবং গর্ভাশয়ের কোষসমূহের তৎপরতা কয়েকাদনের মধ্যেই 
বেড়ে যায়। একসঙ্গে বৌঁশ পাঁরমাণ রাীসক জেলি সংগ্রহ করা কঠিন। 
কারণ বিশেষ বিশেষ অবস্থাতেই শুধ্দ মৌমাছিরা রাণীর জন্য বোশ 
করে খোপ বানায়। বসাঁত রাণীবিহান হয়ে পড়লে কিংবা রাণণ বুড়িয়ে 
গেলে তেমন পরিস্থিতি হয়। বোশ পারমাণে রাজাঁসক জেলি পেতে 
হলে চাক থেকে রাণণীকে সাঁরয়ে ফেলতে হবে। আর তখনই মৌমাছিরা 
রাণীর খোপ তোঁরতে লেগে যাবে (কখনও কখনো একশাট পর্য্ত)। 

বোশ করে জেলি সংগ্রহের জন্য আমরা একটি বহনযোগ্য বাক্স 
ব্যবহার করতে বাল। জোঁল নিচ্কাশন, সংরক্ষণ ও গবেষণাগারে তা 
দ্রুত প্রেরণের মত প্রয়োজনীয় যল্লপাঁত তাতে রয়েছে। কাজের টোবল 
হিসেবেও তা ব্যবহার করা চলে। সংগ্রাহক ও মৌমাছিপালক সাবান 
পানিতে হাত ভাল করে ধুয়ে পাঁরচ্কার ওভার-অল পরে মাথায় টুপ 
বা তৃণটুঁপ লাগিয়ে মূল চাক থেকে রাণীখোপ সমেত কাঠামোটি নিয়ে 
আসবেন। তারপর সেটা স্তস্ত বা বেদীর উপর রেখে দরকারী রাণী- 
খোপথলো ছোট ছার দিয়ে কেটে নিয়ে সুবিধামত একটা পাত্রে রাখতে 
হবে। তারপর কাঠামো্টি আবার চাকে রেখে আসতে হবে! সংগৃহীত 
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কোষগুলো এরপর শল্যছার (5০০12০1) দিয়ে দৈর্ঘ্য বরাবর কেটে তা 
থেকে রাজাঁসক জোলি কাঁচের চেপ্টা চামচে করে তুলে নিয়ে চওড়ামুখো 
বয়মে রাখতে হবে। বয়মাটর দশভাগের নয়ভাগ ভরে গেলে বাঁক 
জায়গাটুকুতে স্যাশ্থিতকারক (5:৮)1০০, ৪০ শতাংশ স্পারট) ঢেলে 
বোতলের মুখ ঢকেনা ?দয়ে বন্ধ করতে হবে। এরপর বয়মের মুখ মোম 
বা গালাঁদয়ে ভালো করে বন্ধ করে বোতলের গায়ে সংগ্রহের তাঁরখ ও 
সংগ্রাহকের নাম লেখা লেবেল আঁটা দরকার। তারপর তা কাগজের 
মোড়ক জাঁড়িয়ে বিশেষ আধারে রেখে দিতে হবে? 

কোষের মধ্যকার শৃককাটগুলো চিমটা দিয়ে বের করে নিয়ে 
স্মাস্থাতকারক ভরা পাত্রে রাখলে জোলগুলো তলায় গিয়ে জমবে। এই 
জোঁল অন্য একটা বয়মে রাখতে হবে । আর শূককঈটগুলোকে পোর্সোলন 
হামানে পিষে নিয়ে আলাদা করে স্বাস্াতকারক দেওয়া আর একটা 
পার্রে তুলে রাখতে হবে। এটা প্রসাধন দামগ্রী তৈরীতে কাজে লাগে। 
খোপ থেকে সবটুকু রাজাঁসক জোঁল যাতে তুলে নেওয়া যায় সে জন্যে 
খোপের ভেতরটা বাশ দ্দিয়ে পুরোপদার পাঁরস্কার করে নিয়ে তারপর 
তা একটা মাপ গ্লাসে স্ীস্ছাীতকারক 'দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে (উপরে বার্ণত 
সরঞ্জাম ছাড়াও বহনযোগ্য বাক্সটিতে একাঁট আ্যালকোহল ল্যাম্প, দেশলাই, 
নোটবই ও পোন্সিল থাকে)। 

াল্লাথত পদ্ধীতর বিকষ্প হিসেবে জেলি সহ খোপ [বিশেষভাবে 
মোড়কবদ্ধ করে সরাসার জোল ব্যবহারকারণ প্রাতছ্ঠানের কাছে পাঠিয়ে 
দেওয়া যায়। 

বেড়ে ওঠার প্রথম তিনাঁট দিনে পৃরুষ মৌমাছির শৃককটটগুলোও 
আক্ষরিক অর্থে 'পুংজেলিতে' ভাসে ৷ পুরুষ মৌমাছির শককনট থেকে 
যে নির্যাস আমরা পেয়োছ তা জৈব-উদ্দীপক এবং তাতে িছন 
সানার্দন্ট শনরাময়গ্ণ আছে। এর ভাইরাস অপারর্বতনশীল ও 
ইনক্লযয়েঞ্জা প্রাতিরোধী গ্দণাগণ রাজাঁসক জেঁলর তুলনায় কম নয়। 

রাজসিক জোঁল নিয়ে পরাঁক্ষা এবং হৃদরক্তসংবহনতল্ম ও পার্কান্মক 
নালশর রোগের চিকিৎসায় তার ব্যবহারের উপর বহন গবেষণা হয়েছে 
েক্ষরা, ব্রসেলোসিস, সান্ধ প্রদাহ ইত্যাদি রোগে)। এটাকে ধন্বন্তরী 
বলে ভাব্দ হুতো। সাম্প্রাতককালে এমন বহ প্রবন্ধে রাজাসক জোলতে 
অস্ব্মভাবিক রকম ও একেবারে অনাবল্কৃত সব গুণাগুণ আরোপ করা 
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হচ্ছে। তবে সৌভাগার্রুমে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাধম্ণ ও নিদানিক কাজের 
কাছে ধারণা ও বাস্তবতার মধ্যেকার পার্থকা বুঝতে অক্ষম এইসব 
গবেষকদের আঁত উৎসাহ হার মানতে বাধ্য হচ্ছে। 

অধ্যাপক পেইকো পিচেভের তত্বাবধানে প্রভাদভ উচ্চতর চাঁকৎসা 
ইনাস্টাঁটিউটের ভেষজাবজ্ঞান ও জাবাণৃতত্ব গবভাগে দীর্ঘাদন ধরে 
গবেষণা ও পরাঁক্ষাীনরীক্ষার পর ববাভন্ন ঘনত্বে রাজাসিক জেলির বেশ 
স্থায়ী জীবাণুমুক্ত জলীয় দ্রবণ পাওয়া গেছে (নর্যাসকে ফুটিয়ে 
নিবািত করা হয় নি কারণ ফুটানো হলে জোলর জীবাণ্্‌ বিনাশী ও 
অন্যান্য গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়)। 

রয়াল জোৌল এবং পুরুষ মৌমাছর শৃককাঁট ও মৌ-আঠার নির্যাসের 
ইনফ্লুয়েঞা প্রতিরোধী গুণাগুণ রয়েছে। ভাইরাসতত্বীবদ আ. দেরেতিচ 
ও আ. পেন্রেসুকু জেলির আলকোহলয় নির্যাসের ইনফ্ুয়েঞ্জা ানবারণী 
প্রভাব পরাঁক্ষা করে দেখেছেন। তাদের কাজে (অণুজীব গোন্ন ও 
ইনক্ষুয়েজা জীবাপন ব্যবহার করে) দেখা গেছে যে, নির্ধাসাঁটর 
ভাইরাসাবনাশী গুণ প্রাকৃতিক রাজাঁসক জেলিতেই রুয়েছে, 
স্বাস্থিতিকারকে (৪০ শতাংশ আ্যলকোহল) নয়। তারা মুরগীর ভ্রুণের 
ত্যাল্লানটয়েস ভ্রুণাক্ে এক মান্রা পারমাণ জীবাণ্‌ ও ২ মািগ্রাম রাজাঁসক 
জোলির জলায় নির্ধাস অন্:প্রবিষ্ট করেন। জীবাণুর তিনটি পথে 
একবারও তা পাওয়া যায় নি। ভ্রুণের উপর কোন ক্ষাঁতকর প্রভাবও 
লক্ষ্য করা হয় নি এবং সেগুলো নিয়ন্্ণ-প্রাপীর মতো একই সময়ে 
ফুটে বৌরয়েছে। 

আমরা নিজেরাই ইনক্রুয়েঞজার ক্ষেত্রে জেলির আ্যালকোহল নির্যাসের 
রোগ নিবারক ও ভেষজ প্রভাব পরীক্ষা করে দেখোঁছ। (১৮ গ্রাম 
পারমাণ ৪০ শতাংশ আ্যালকোহলে ২ গ্রাম জোল মিশয়ে প্রস্তুত 
মিশ্রতরল দীর্ধঘাদন ধরে সংরক্ষণ করা যায়। 'স্পারট যে কেবল জৌলর 
অস্থায়ী উপাদানগুল সুস্থিত করে তা নয়, জিহবার নীচে, মুখে বা 
নাকে এই শনর্যাস দেওয়া হলে শ্লৈশ্মিক ঝাল্লির সাহায্যে তা দ্রুত 
পারশোঁষত হয়)। আমরা দেখোছ নাকের 'িল্লাতে এই মীশ্রত তরলের 
প্রলেপ দিলে এবং দৈনিক ২০ ফোঁটা করে জিহ্বার নীচে লাগালে 
(ঁকংবা কুলকুগা করলে) ইনফ্রুয়েঞা রোধ করা যায়। এই রোগের চাকৎসা 
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হিসাবে পদ্ধতিটি দোনিক তিন বেলা করে (সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা) এক 
বা দ্দশদন চালিয়ে যেতে হবে। 

রাজাঁসক জোলির জটিল রাসায়নিক গঠন এখনও পুরোপদারি সমপক্ষা 
করে দেখা যায় নি। তবে এর জৈব উদ্দীপক গৃণাবলণ ব্যবহার করে 
ওষম্ধাশিজ্প সমৃদ্ধ হয়েছে। এতে রক্তনালী প্রশস্ত করার মত প্রয়োজনীয় 
আযাঁসাটলকোলাইন থাকায় উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় তা ব্যবহৃত হয়। 
ফরাসী ডাক্তার ডেস্ট্রেম (১৯৫৬) রাজসিক জোলি দিয়ে ৬০ থেকে 
৮৯ বছরের ১৩৪ জন রোগাঁর 'চাকৎসার ফলাফল বর্ণনা করেছেন। 
রোগীদের ৬০ শতাংশের ক্ষেত্রেই রাজাঁসক জেলির অন্তঃপেশী 
ইনজেকশন (২০ মালগ্রাম) কার্যকরী হয়োছল। তাদের রক্তচাপ 
স্বাভাবিক হয়, ক্ষুধা বাড়ে। তাদের ওজন বাদ্ধ পায় এবং মেজাজ উৎফুল্ল 
ও কর্ম-তৎপর হয়ে ওঠে। 

ডাক্তার রবাটো জেোঁলন (আজেরখন্টনা) লেখকের কাছে ব্যাক্তগত 
চিঠিতে রাজাসক জোঁলর সাহায্যে এক মাঁহলার অন্তঃধমনীপ্রদাহ, 
অবাঁলটেরান, নালকা-গহবরের বদ্ধতা, রক্তনালী অবর্দদ্ধ হওয়া ইত্যাঁদ 
রোগ সারাবার চমকপ্রদ ঘটনা িখে জানান: “চিকিৎসকরা তাঁর ব্যাপারে 
হাল ছেড়ে দিলেন... আশংকা করা হচ্ছিল তার পায়ে গ্যাংগ্রীন শুরু 
হয়ে ধাবে। তাঁর রসায়নাবদ প্র শেষ উপায় হিসেবে আমাকে একটু 
রাজাঁসক জোলর ব্যবস্হা করতে বলল। এটা গত বছরের শেষ দিকের 
ঘটনা। শেষ পর্যস্ত কোন গ্যাংগ্রীন হয় নি আর এখন তান খব ভালই 
আছেন।' জোলি যে মাঁহলার উপব্র গ্রান্ছগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় 
এনেছিল তাতে সন্দেহ নেই। অজ্তঃধমনী প্রদাহের সময় এই গ্রন্থি 
থেকে জ্যাড্রোনালিন নিঃসৃত হয়ে থাকে। 

জোসেফ মতুজিউাস্কি (১৯৬৫) মনে করেন যে, রাজাঁসক জোঁল 
বিপাক স্বাভাবক করে, প্রস্তরাববর্ধনে সাহায্য করে, মেদস্থুলতা ও 
কৃশতা-প্রাপ্ত রোধ করায় কাজে লাগে, সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে 
তোলে, আ্যাপ্ড্রোক্িন গ্রা্ছুর কাজ নিয়ল্পণ করে এবং ধমনীস্থলতা ও 
করোনারা ঘাট্টাতিতে উপকারে আসে। চাউভিন, িউীরিউীত প্রমথ স্থির 
নির্ণয় করেছেন যে, এটি একটি টনিক বা শক্তি ফিরিয়ে আনে, অরুচি 
দূর করে এবং ক্ষুধা বাড়ায়। 

১৯৬৭ সালে অধ্যাপক পেইচেভ ও তার সহকর্মারা ২৩ জন 
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স্বান্থ্যবান বৃদ্ধ লোকের উপর বুলগেরায়ার কোচো সৃভেতার হোমে 
এক পর্যবেক্ষণ চালান। এদের মধ্যে ছিল ৬০ থেকে ৬৯ বছর বয়সী 
দশ জন, ৭০ থেকে ৭৯ এর মধ্যে ছয় জন এবং ৮০ থেকে ৯০-এর 
মধ্যে সাতজন। তারা দেখান ষে, রাজাসক জেলি, মধ ও পরাগের 
সাম্মালত ব্যবহারের উদ্দীপক প্রভাব আছে। এতে বৃদ্ধরা ভালো বেধে 
করে, তাদের ক্ষুধা ও ঘুম বাড়ে, হৃদাপি্ডের চারদিকে ব্যথা কমে যায়, 
্রশ্নাব ভালো হয়, কোলেস্টেরল উপাদান ও রক্তচাপ কমে যায় এবং 
শ্বাস-প্রশ্বাস ও যৌন শ্রিয়াকলাপ সহজ হয়ে আসে। 

কোন কোন দেশে ত্বক নিম্নে কিংবা অন্তঃপেশী ইনজেকশনের মাধ্যমে 
জেলি দেওয়া হয় কিংবা তা মধু ও পরাগের সাথে মিলিয়ে খেতে দেওয়া 
হয়। আমরা সামান্য মধু ও জেলি, কিংবা মধ, পরাগ ও জেলি মুখে 
গ্রহণ করা সমর্থন কাঁর না। কারণ, আল্তিক রস রাজাঁসক জোলর রোগ 
প্রাতকারক গুণাবলী নিক্ষয় করে দেয়। তবে আহারের ১৫ 'মানট 
আগে এর আধা গ্রসে ক্ষারাঁয় দ্রবণ (আধা গ্রাস সেদ্ধ জলে এক মাঝারি 
চামচ সোডা) পান করা ফেতে পারে। 

কিছুযাঁদন থেকে জিহ্বার নীচে বেশ সাফল্যজনকভাবে রাজাঁসক জোঁল 
প্রয়োগ করা হচ্ছে। রোগণ প্রয়োজনীয় পারমাণ রাজাঁসক জেলি একাঁটি 
কাঁচের চামচে করে জিহ্বার নীচে রাখেন (কংবা 'মাগ্রত তরল ফোঁটা 
ফেটা করে জিহ্বার ওপরে দেওয়া যায়)। জিহদার নীচের শ্লেম্মা-বিল্পি 
তা সাথে সাথে শুষে নেয় এবং পাকস্থলীতে না শিয়ে তা দ্রুত রক্তপ্রবাহে 
মিশে যায়। আমরা দেখো, বোশি মাত্রায় রাজাসিক জোল (দৌনক ১০০ 
থেকে ২০০ মিলিগ্রাম) এভাবে গ্রহণে উদ্দীপনাকর উপকার পাওয়া 
বায়। স্বজ্পমান্তা কেবল মানাঁসকভাবে কার্যকর! 

এটা সংস্পন্ট যে, সব রোগীর জন্য একটি মান্র ব্যবন্থাপন্ন বা 
চাকৎসাবিধি দেয়া সাঠক নয়। প্রাতটি রোগ্রীর জন্যেই আলাদা 
আলাদাভাবে স্মানার্দন্ট কার্যক্রম প্রণয়ন করা উচিত। জাঁটল রোগ, 
বিশেষ করে বাত রোগ বা সান্ধপ্রদাহে মৌ-বষ ও রাজাঁসক জোলর 
মিশ্রণের ব্যবস্থাপত্র একাঁট বিশেষ পথ্যের অংশ হিসেবে দেওয়া যেতে 
পারে। একরে গ্রহণ করলে তা যেমন ওষুধ হিসেবে কাজ করে তেমাঁন 
প্রাতরোধ ক্ষমতা বাঁড়য়ে তা বাভন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর হিতকর প্রভাব 
ফেলে। ব্যক্তিবশেষ অন্যায়ী দুটির সাঠক অনুপাত নির্ধারণ করে 
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প্রয়োগ করতে পারলে আঁধকতর ভালো ফল পাওয়া যায়। প্র্ভাদভের 
বে্দলগোঁরয়া) পাভলভ উচ্চতর চাকংসা ইনস্টিটিউটের শারীরবিদ্যা 
ভাগে ন. কোশেভের পরাঁক্ষা-নিরাঁক্ষায় দেখা গেছে যে, সাধারণভাবে 
রাজসিক জোলি প্রাণীদের দেহে উচ্চতর শ্লায়াবক ক্রিয়াকলাপ উদ্দীপ্ত 
করে। পক্ষান্তরে, ভেষজ মান্তায় মৌ-িবষ দেওয়া হলে তা মীস্তচ্কের 
ক্টেক্স-এর কার্যকারিতায় বাধা সৃম্টি করে। তাই মৌবিষ ও রাজাঁসক 
জোলি দেবার আগে সেগুলির নানারকম ভেষজ গুণাগুণের কথ! বিবেচনা 
করে প্রাতাট রোগীর জন্য আলাদা আলাদা করে ব্যবস্থাপন্ণ প্রণয়ন করতে 
হবে। দীর্ঘস্থায়ী সা্বপ্রদাহের ক্ষেত্রে রোগের পদনরারুমণ দেখ্য দিলে 
রাজাঁসক জোঁল সহযোগে মৌ-বিষ চাকৎসা চাঁলয়ে কোন ফল পাওয়া 
যায় না। 


ত্যালার্জ 


উপসংহারে আমাকে বলতেই হচ্ছে, কিছু ?কছ7 লোকের ক্ষেতে মোম, 
মৌ-আঠা, পরাগ ও রাজাঁসক জোঁল আ্যালার্জ সাঁম্ট করে। এটা পরাগের 
ক্ষেতে বিশেষভাবে প্রযোজয। গাছ, গুল্ম, ঝোপ-ঝাড় এবং ঘাসের পরাগ 
যে আযালা্জ জানত সার্দ ও তৃণজবর (1, £5%০7) ঘটায় তা কদকাল 
ধরে লোকে জেনে আসছে। 


নবম অধ্যায় 


মো-কম্পরাজ্য 


বাধ্য করল অশ্রয়ের খোঁজ করতে, তখন তান 
ক্যোলানচ) আমাদের 'নয়ে গেলেন বনের 
মাঝখানে তাঁর মৌ-খামারে। কাঁলনিচ খুলে 
ছিলেন একটা ছোট কুড়েঘর, ভিতরে ঝুলছে 
শুকনো খোশবুওয়ালা ভেষজ লতার গন্চ্ছ। 
তাজা খড়ের ওপর আমাদের আরাম করতে 
দিয়ে তান নিজে মাথায় থলের মত কিছ; 
লাগয়ে, হাতে ছার, একটা পান্ন আর একটা 
ধূমায়ত লাঠি নিয়ে খামারের দিকে গেলেন 
আমাদের জন্য কিছ মধুকোষ সংগ্রহ করতে। 
উফ, স্বচ্ছ মধ; ঝর্ণার জলে পরিদ্কার করলাম 
আর তারপর মৌমাছির একঘে*য়ে শব্দ আর 
পাতার আঁবরাম ধ্ৰানর প্রভাবে ঘ্ময়ে 
পড়লাম।” 
- ইভান তুর্গেনেভ 
'একজন শ্রীড়াবদের নকশা" 


প্রাক্কীতক স্বান্থ্য খামার 


সন্দর সূ্য্নাত দিনে যারা মৌ-খামারে গেছেন তারাই জানেন ফুল, 
মধ, মৌম্মছির মোম এবং মৌ-আঠার সংগন্ধে ভারী বিশহদ্ধ বাতাসে 
ফুসফুস ভরে নেওয়ার মধ্যে কি জানন্দ! মৌবাগচার বাতাস 'নর্মল ও 
সতেজ। ফুসফুসে পৌছানোর আগে এ বাতাস প্রাক্কীতক কমপ্লেক্সের 
জীবন্ত ল্যাবরেটারতে পাতার 1ফল্টারের ভিতর 'দিয়ে পার হয়ে আসে। 
জনাপ্রয় প্রাচীন লোকশ্রীতি আছে যে, সবুজ পাতা ও ফুল বানতাসকে 
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গদণ্মন্বিত করে। অধ্যাপক ব. প. ভোকিন দেখিয়েছেন, যেখানে গাছপালা 
আছে সেখানে আবহে জীবাণুধবংসী উদ্ধায়ী পদার্থ যেগুলোকে তান 
বলেছেন ফাইটনসাইড) নির্গত হতে থাকে। এ ধারায় আরও বালিষ্ঠ 
মতামত উপাস্থিত করেছেন অধ্যাপক ন. খোলোদানি। তাঁর মতে বাতাসে 
গাছ থেকে যেসব প্রাণজ উদ্ধায়ী পদার্থ এসে যুক্ত হচ্ছে এগুলো সব 
“আবহজাত খাদ্যপ্রাণ' । ফলে বছরের সের সময়ে ষে মৌপালক মৌ- 
খামারে কাজ করেন তিনি শুধ্দ যে নির্মল মুন্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেন তা 
নয়, সে বাতাস মধুর সৌরভ ও উপরোস্ত ফাইউনসাইড ও “'আবহজাত 
খাদদাপ্রাণে' সমদ্ধ। 

সশজ্খল মৌ-খামারের শান্ত আবহ তলস্তোয়কে খুবই মুগ্ধ করেছিল । 
তাঁর ছোটগল্প “জাঁমদারের ভের'এ এই অনুভাত খব স্ন্দরভাবে ব্যক্ত 
করেছেন তাঁন। “সূর্যালোকত মৌ-খামারাট খ্ববই আপন, আরামদায়ক 
এবং শান্ত, দু?কোণ থেকে 'বিচ্ছ্যারত ঘন ভাঁজওয়ালা চোখ আর 
মাথ্াভা্ত' সাদাছুল ষে বুড়ো মানুষটা তাঁর মানবকে নিজ বাড়তে স্বাগত 
জানানোর জন্যে খালি পায়ে বড় বড় জ্দতো গাঁলয়ে ভালোমান্মষ 
আত্মসন্তৃষ্টির সাথে হ্ামীসমুখে কলের প্ততুলের মত এগিয়ে এল, সে 
লোকটা এতই সরলহদয় ও সদয় যে নেখাঁলয়ুভ সকালের সকল 
অপ্রশীতকর ধারণা তৎক্ষণাৎ ভুলে গেল এবং তার বহনলালিত স্বপ্ন 
সপুজ্ধ ফিরে এল, তান দেখলেন তাঁর সব চাষাঁই বৃদ্ধ দাতৃলভের 
মতই স্বচ্ছল ও সদয়, এবং সবাই তাঁর দিকে খুশিতে ও ল্লেহে হাসছে । 
কারণ তারা সবাই তাদের ধন ও সুখের জন্যে একমাত তার কাছেই 
খণী |”) 

ধবাভল্ন পেশার বহুলোকের কাছে মৌমাছির চাষ এক মনোগ্রাহণী 
সখ। রুশ অপেরা গায়ক গ. প. কান্দ্রাতয়েভ, কঠিন ঘ্লায়াবক রোগে 
ভোগেন। ডান্তাররা তাঁকে পরামর্শ দিলেন চার মাসের জন্য বিশ্রাম নিতে 
এবং সেই গ্রীত্মকালটা মুক্ত বাতাসে কাটাতে। একদিন, মস্ত অর্থনীতি 
সাঁমাতির এক সভায়, কান্দ্রাতিয়েভ বসেছিলেন অধ্যপক আ. ম. বূতলের- 
ভের পাশে, এবং কথাপ্রসঙ্গে তিনি অধ্যাপককে ডান্তারের পরামর্শের কথ্য 
জানান। বুতলেরভ তাকে ধললেন, 'মৌ-পালনের চেয়ে ভাল ক হতে 
পারে?" এই একাঁট কথাই কান্দ্াতয়েভের ভাগ্য নির্ধারণ করে দল। 


২২২ 


তান মৌপালকে রুপান্তার্ত হলেন এবং পরে বলেছেন মৌমাছি ব্যতীত 
জীবন “লক্ষ্য ও আনন্দবিহীন' । 

রাশিয়ার মৌমাছি পালনের ইতিহাসে বিশিষ্ট ব্যান্তত্ব -- ভ. লগিনভ 
১৯২৫ সনে লেখেন: 'দীর্ঘকাল মৌ-পালনকারা প্রখ্যাত সব মৌমাছি 
িশারদদের সাহচর্ষে থাকার সময় প্রায়ই তাদের বলতে শোনা যেত: 
“মৌ-্পালন আমার জীবন সম্পূর্ণ ভরে রেখেছে এবং এটা ছাড়া জীবনটা 
সত্যই যাপনীয় হয়ে উঠত না”। এটা কোন আকাঁস্মিক ঘটনা নয়। কথাটা 
নিরেট সত্য” . 

তান আরও বলেছেন মৌপালকরা তাঁদের মধ্দপানের অভ্যাস ও 
প্রকৃতির সান্নিধ্যে স্বাস্থ্যকর কাজের কারণে সাধারণতঃ সন্দর স্বাস্থ্য ও 
দীর্ঘজীবনের আঁধকারা হন। 

মৌমাছি পালনের স্বাস্থ্যসম্মত ক্রিয়া সম্পর্কে আমরা বেশ কিছন্‌ 
মজাদার তথ্য জোগাড় করেছি। কাঁষ সার্ভসের মৌ-চাষ বিভাগের 
মাধ্যমে ইউক্রেনের মৌ-পালনের মধ্যে [বতারিত এক প্রশনমালার মাধ্যমে 
জানতে পাঁর ষে, ৩৯০ জন জিজ্ঞাঁসতের মধ্যে ২৭৮ জন তাঁদের মৌ- 
খামারে কাজ করা কালীন সময়ে একাঁদনের জন্যেও অসুস্থ হনান। অন্য 
২২ জনে জানিয়েছেন যে, মৌমাছ নিয়ে কাজ করার আগে তাঁরা বাতে 
ভূগেছেন, িস্তু একাজে আসার পর মৌমাছির কামড় খেয়ে তারা দ্রুত 
আরোগ্য লাভ করেন। 

বহাদনের লোকাপ্রয় ধারণা যে, দীর্ঘ জীবনের জন্যে দৈনিক 
আহার্ষে মধুর অন্তর্ভুন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তাই যাঁরা নিয়মিত মধ 
পান করেন তারা স্মপাঁরণত বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচেন। পোলিশ শীবজ্ঞানী 
ও মৌমাছিপালক ভিটভই1স্ক তাঁর বই “মানবদেহে মধ্দর উপকারী 
ভামকা”য় লেখেন, ৮০ বছর বয়েসী কাব ট্রেমবো্কির সাথে যখন তাঁর 
দেখা হয় তান ৩০ বছর ধরে সাদামাটা খাবার ও মধুর ওপর 
নির্ভরশীল। আপাত বন্রসকালে এই পণ্ডিত কাঁবর সাথে দেখা হলে 
তাঁর চেহারা ও অক্কীন্রম উৎফুল্লতা দেখে [ভটভই'স্কি অবাক হয়ে যান। 

ককেশাস অণলের খ্যাতনামা শতায়; ব্যন্তি, মৌখামারকর্ম ছিলেন বা 
নিজেই মৌমাছি পালন করতেন। আজারবাইজানে ১৩৮ বছর বয়েসী 
যৌথ খামারী সাফার হোসেন তাঁর দীর্ঘ জীবনের উৎস 1হসেবে 
মধুপানের অভ্যাস ও মৌখামারে কাজের কথাই বলেছেন। ১৫০ বছর 
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বয়সী মাহমদদ আইভজভ নিজের মৌ-বাগানে কাজ করেছেন এবং তান 
মনে করেন দীর্ঘায়ুর জন্যে সেরা টনিক হল মুদ্ত বায়ুতে কাজ করা। 
আরেকজন যৌথ-খামারী মৌমাছি [িশেষজ্ঞ, আসাদ আব্বাসভ, শততম 
জন্দাদন পালনের তিনসপ্তাহ পরে বেশ কয়েক কিলোমটার হেটে পাড় 
দিয়েছেন আমাদের কাছে পাঠানোর জন্যে একাঁট 'ফটো' তুলতে। 

আমাদের অনুরোধে দাগেন্তানের জনগণের শিল্পী ইউনাসলাউ 
মোহাম্মেদ কাইর মাগোমা তাঁর প্রজ্জাতন্লের এমন বহ; মৌপালন ও 
মধু-উৎসাহণী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন যাঁরা দীর্ঘজীবন লাভ 
করোছিলেন। এরকম কয়েকজনের নাম এখানে 'দাচ্ছ: আইতা 
হাদ্জিয়েভা _ ১০০ বছর; আলিখান বোর্তসৃভ -_ ১০১ বছর; 
দ. বাখম:দোভা -- ১০১ বছর; দালগৎ হাসানভ -- ১০১ বছর; ইউসৃপ 
হাজামভ -- ৯০১ বছর; মার্জানাপয়াং ইস্প্মাগয়েভা _ ১০১ বছর; 
সাঈদ হাসানভ __ ১০২ বছর; স্দাপয়াৎ মহমেদোভা _ ৯০২ বছর; 
মাইরণ শাবানোভা _ ৯০৭ বছর; অহমেদ আলিয়েভ -_ ১০৮ বছর; 
ওমর আলিয়েভ আগর আল _ ১১৮ বছর; আইশাং আলতায়েভা_ 
১২২ বছর; প. হালিতভ _ ১২৪ বছর। 

আমরা এরকম শতায়ু মৌ-পালক ও মধপায়ীর অসংখ্য নাম জড়ো 
করতে পার আজারবাইজান, জীর্জয়া, ইউক্রেন এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নের অন্যান্য অংশ থেকে। এটা লেখার সময় ১১০ বছর বয়েস 
আজারবাইজানীয় মৌ-পালক পানাখ মামেদ ওয়ালয়েভ খুবই সক্ষম, 
হাঁসখ্যাশ, প্রাণবন্ত এবং তাঁর সবকাঁট দাঁত অটুট রয়েছে। 

'ভেবে কৌতুক বোধ কার যে, লোকে কর্মক্ষমতা ও শান্ত ?ফরে 
পাওয়ার জন্যে একগাদা টাকা খরচ করে বিদেশী প্রাতঘ্ঠানের পথ্যের 
শরণাপন্ন হয়।' ১৯২৭ সনে একথা বলেছেন ন. ই. বরোবিয়েভ। 'এর 
চাইতে তাদের চোখ ফেরানো উঁচচিত মৌ-খামারের দিকে; একপার মধ, 
এক বাটি দুধ, একটুকরো রদটি; রোদ এবং মস্ত বাতাসে কাজের পাঁরবেশ 
বাঁকটুকুর দাঁয়ত্ব নেবে। 


মৌ-নগর 
"আমাদের একটি বহু লাগত স্বপ্ন হল বয়স্কদের িশেষ আবাসস্থান 
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হিসেবে পল্লী এলাকায় চিত্রার্পত প্রেক্ষার মৌ-ন্গর প্রাতষ্ঠা, বা বলা 
যায় মৌ-কজ্পরাজ্য প্রতিষ্ঠা, যেখানে অবসরভোগী নর-নারীরা ক্লাঁনক 
ব্যাধি থেকে মুক্ত সমক্বাস্থ্যের আধিকারণ হয়ে সন্রিয় ও সামাজিকভাবে 
এবং ফলপ্রসূ বার্ধক্য কাটাতে পারবেন। 

মৌন্নগর নিছক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা আরোগ্য নিকেতন কিংবা বৃদ্ধাবাস 
হবে না, যাঁদও এর আর্থক ও সাংগঠাঁনক ক্ষেত্রে এ সবের সাথে কিছ 
সাদৃশ্য থাকতে পারে। মূলতঃ এটা হবে উন্নত মানের স্বাস্থ্যাবস - 
মৌ-খামার, যেখানে সব ধরনের মৌজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হবে। যে কোন 
বড় শিল্পনগরী থেকে ৩০-৪০ কিলোমিটার দূরে গাছপালা শোঁভত 
স্থানে এটা তৈরী হবে। (স্যোভয়েত ইউীনয়নে) দেশের দাক্ষিণাঞ্চলে 
স্থাপিত হবে মৌ-নগর। সঙ্গে থাকবে বেশাঁকছু ছোট আবাসগৃহ, 
আধ্দীনক লোকালয় গড়ে তোলার উপযোগী জাম, সুসম্পন্ন রেস্তোরা 
ও খাবার ঘর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লাব, সম্ভরণ জলাশয়, ক্রীড়াঙ্গন, এবং 'বাভন্ন 
সামাজক ভবন ও ব্যবস্থা। এখানে খাবার ও 'চাঁকৎসা ব্যবস্থায় সমৃদ্ধ 
আরোগ্যনিকেতন থাকবে, কিস্তু আবাঁসকরা অস্থায়ী নয় স্থায়ী বাঁসন্দা 
হবেন, এবং দৈনিক তন থেকে চার ঘন্টা করে কাজ করবেন। 

মৌ-কল্পরাজ্যের হৎপিন্ড ঝা কেন্দ্র হবে শত সহম্র মৌচাক নিয়ে 
গঠিত প্রকাণ্ড একাঁট মৌখামার _ আবাসকদের জীবনে বিশেষ স্থান 
দখল ক'রে এটিই হবে মুখ্য কেন্দ্। অবসরের আগে ঝালাইকর, দাঁজ 
হিসাবরক্ষক, শিল্পী যে যাই থাকুন _ এখানে সবাই মৌমাছি পালন 
করবেন। অবশ্য অবসরপ্রাপ্ত চিকৎসাবদরা দীর্ঘ আভক্তার আলোকে 
বয়োবদ্ধদের ওপর প্রাতবেশের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে তাদের বাড়াত 
ওৎস্ক্য মেটাতে পারবেন। 

সব কল্পবাসীর মত আমারও ইচ্ছে করে মৌ-নগরীর জীবন আর 
কাজের 'ফারপাস্ত খটয়ে খুটিয়ে দিতে। একা যারা থাকবে তাদের এক 
কামরার ঘর দেয়া হবে, বিয়ে করা দম্পাঁতরা পাবে ছোট দ' কামরাওয়ালা 
ফ্লাট, কামউন ব্যবস্থার রাঁধুনী আর পুষ্টি বশারদের তাঁলকা মতে ষতটা 
সন্তব প্াম্টকর মুখরোচক ও সংগত খাবার দেওয়া রোজ চারবেলা _ 
এই সক। 

তবে আমার আকর্ষণ বোঁশ চিকিৎসামূলক মৌপালনের সমাহার 
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কিংবা মৌ খামারের দিকে। এটা ভিটামন শমশানো ও ওফুধ-মধদর 
একটা বড় ধরনের উৎপাদন কেন্দ্র হতে পারে যা এসব চিকিৎসার দাথে 
জাঁড়ত সবাইকে সরবরাহ করতে পারে। আমার 'ববেচনায় আবাসিক 
এলাকা, দোকান-পাট, সামাজিক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছাড়াও মৌ- 
নগরে থাকবে কাঁরগরী বিভাগ, ল্যাবরেটার, গুদামঘর ইত্যাঁদর জন্য 
বাড়াত জায়গা। সমাহারের পণ্যচহ্‌ দেওয়া সবচেয়ে সেরা ও ভেষজ-মধ্ু 
এখানে তৈরী করে মোড়কে ভরে পাঠানো হবে চীকৎসাকেন্দ্র, স্বাস্থ্যাবাস, 
রোগ পরাঁক্ষা প্রাতষ্ঠান ও ভেষজ শিজ্পে। 

মোমাছিদের জীবন ও স্বাস্থ্যের কোন ক্ষাত না করে সমাহার প্রচুর 
দানাদার ?িংবা তরল (ৈরা আ্যাম্পুলে) মৌবষ সংগ্রহের কাজ সংগঠিত 
করবে। তাছাড়া সমাহারের মৌমাছদের যথাযথ দ্রবণ খাইয়ে ভেষজ ও 
প্রসাধন শিজ্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রচুর মোম তৈরী করা যাবে। 

সমাহারের পরাক্ষামূলক গবেষণাগারে গবেষণা চালিয়ে উদ্ভাবিত 
বিশেষ পদ্ধাতর সাহায্যে মৌমাছদের মধ্যে সর্বাঁধক ভারসাম্য আনা 
হবে। আর তাদের আযাল্বামন ও অন্যান্য প্রোটিনযৃক্ত এবং ভিটামন 
ও উদ্দীপক সমদ্ধ ?বশেষ ধরনের খাবার খাইয়ে প্রচুর পারমাণে রাজাঁসক 
জেলি সংগ্রহ করা হবে। এ জেলি আম্পুল ও বাঁড় আকারে তৈরণ 
করার সুযোগ-সূবিধাও সমাহারে থাকবে। 

মৌননগরে ব্যাপকহারে পরাগ (মধুর সাথে 'মাঁশয়ে নতুন ওষুধ 
পাওয়া যাবে) ও মৌআঠা নেতুন নতুন ভেষজ তৈরীর জন্য) সংগ্রহের 
কাজও সংগাঁঠিত করা হকে। 

জীবন্ত মৌমাছি 'দিয়ে চিকিৎসা চালানোর জন্য 'বাভন্ন চিকিৎসা 
প্রাতিষ্ঠানকে সমাহার জীবন্ত মৌমাছি সরবরাহ করবে। 

একটা মজার অগ্রগাত হবে ফাঁদ ভ্রামামান মোঁশালা করা যায় 
প্যোভেলিয়ান সমেত, টানা-গাড়ীর মত অনেকটা)। যেখানে সবধাময় 
উীন্ডদে ফুল ফুটিয়ে সেখান থেকে মধ সংগ্রহের জন্য কিংবা ক্ষেত ও 
বাগানে পরাগায়নের জন্য সেটাকে কয়েকাঁদনের জন্য এ সব জায়গায় 
পান বাবে। 

কম্পরাজ্যঃ আমার কাছে মোটেও নয়। আর ধারা বয়সে আমার 
চেয়ে বড় তাদের বার্ধক্যের জীবনকে সুখময় করায় এর মূল্য সীমাহীন। 
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দশম অধ্যায় 


যাদঃর কুয়ো 


মৌমাছির জীবন যেন যাদুর কুয়ো, 
যতই তা থেকে নেবেন ততই 
তা ভরে উঠবে জলে। 

_ কার্ল ফন্‌ ক্রিশ 


প্রাচ্যে একটি ডীক্ত আছে যার জ্ঞানগর্ভতা ব্যাখ্যার দরকার পড়ে না। 
কমেহি মানুষের খ্যাতি নাহত। পণ্ডিত, দার্শীনক, লেখকদের কথাই 
ধরুন না -_ তাঁরা তাদের অমর রচনার মধ্যেই বছরের পর বছর, শতাব্দীর 
পর শতাব্দী, এমনাক হাজার হাজার বছর বেচে থাকেন। আমরা, 
মোমাছিবিজ্ঞানীরা (2341০87৮ লযাটিন ০5 __ মৌমাছি এবং গ্রীক 
1০8০5 __ বিজ্ঞান) এীরস্টটলের রচনা, ভার্জল ও ওঁভদের কাব্য এবং 
অন্যান্য ধ্রুপদী লেখক ও চিন্তাবদের কর্মকে মহামূল্যবান মনে কারি 
এবং সে সবের ভেতরে মৌমাছদের জীবন, আচরণ ও কাজকর্ম সম্পর্কে 
প্রচুর কৌতহেলজনক দিক খঃজে পাই। রি 

এীরস্টটল (খ্যীস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) সর্বপ্রথম মৌমাছি নিয়ে 
গবেষণা করেন। যথার্থই তাঁকে 'প্রাচীন মৌচাষের সূর্য নামে আখ্যায়ত 
করা হয়ে থাকে। তাঁর 'প্রাণীদের হাঁতহাস' এবং প্রাণীদের 'অঙ্গ' ও 
প্রজনন সম্পাকতি লেখাগুলোতে মৌমাছি পর্যবেক্ষণ ও মৌম্াাছাদের 
নিয়ে অনেক পরাক্ষা্ণনরীক্ষার নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। তান 
মধুকে মানব জীবন দীর্ঘতর করার মত এক আশ্চর্য সামগ্রী বলে গণ্য 
করতেন। 

ভার্জল (খম্টপূর্ব ৭-১৯) রোমের অগস্টান আউগবদু) যুগের 
মহান 'রাজ কাব তাঁর ০৩০/৪1০ গুলোতে যথেন্ট কোমলতা, আবেগ ও 
মমতা 'দয়ে মৌমাছিদের কথা লখেছেন। এগুলোতে মৌমাছ সম্পর্কে 
তাঁর গভীর জ্ঞানের পাঁরচয় সুপারস্ফুট। 

পঁদচেরো' ও পপ্পান'র মতে আযারস্টোম্যাকুদ মৌমাছিদের নিয়ে তার 
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সমীক্ষা থেকে অর্থনোতিক সিদ্ধান্তে পেশছোছিলেন আর হিলিসকাস বৃদ্ধ 
বয়ে লাথাঁজনদের কাছ থেকে বহুদূরে অরণ্যের গভীরে চলে 
িয়োছলেন এই সব কাঁট-পতঙ্গ নিয়ে পরাঁক্ষা-নিরাক্ষায় নিজেকে 
সপে দিতে। 

'আ্যারস্টোম্যাকুস' কে নিয়ে তাঁর কাঁহনীতো প্লান বলেছেন, মৌমাছি 
বসাঁতির জীবনযাত্রা ও ক্রিয়াকলাপ দেখে এই মহান দাশীনক এতই 
মোহত হয়োছিলেন যে, জীবনের ৫৮ বছর ?তাঁন মোমাছিদের নিয়ে 
গবেষণায় কাটান। নানান পেশা ও 'বাঁচ্র সামাজিক পটভুমির মানুষ 
এখনও মৌমাছিদের সাথে কাজ করাকে সাত্যকারের আনন্দের উৎস 
বলে মনে করেন। 

মৌমাছি পালক আনাতোলি বুৎকোভিচ্‌ বলেছেন, মৌচাষ তখনই 
মৌমাছি িশারদকে প্রকাতির অন্যতম এক মহাীবস্ময়ের মুখোমনখ এনে 
দাঁড় করায় যখন এসব ক্ষুদে মেহনতীদের জীবন এবং উদ্দেশ্যপর্ণ 
একাটি আদর্শ সংগঠনের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী রূপ তার চোখের সামনে 
ভেসে ওঠে। মৌমাছির উপর গবেষণা করেছেন, এমন শত শত পাঁণ্ডতের 
কথা, শারীরক পাঁড়া থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন অথবা মৌমাছি 
পালনকে পেশা বা সখ হিসেবে বেছে নিয়েছেন এমন হাজার হাজার 
বা লক্ষ লক্ষ লোকের কথা দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এখানে স্থানাভাবে বলতে 
পারছি না। তবু সান্ম [বিশ্বে বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাঁরা 
মৌচাষের [বিকাশে এবং মোৌম্াছকে জানার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তেমন 
কয়েকজনের কাজের ?িছ_ সংঁক্ষপ্ত রূপরেখা আমরা এখানে তুলে ধরাছ। 

অতীতের অনেক শাসক ও আইনপ্রদাতা মৌম্যাছদের কাজ থেকে 
প্রেরণা লাভ করোছলেন বলে জানা যায়। স্পার্টার (খা, প্‌. ৮৮০ প্রায়) 
প্রাতষ্ঠাতা লিকারগাস সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে তান বসতিবদ্ধ 
মোমাছদের পর্যবেক্ষণ করে এতই প্রভাবিত এবং তাদের শৃঙ্খলা, 
সংগঠন ও শাসনপ্রণালী দেখে এতই মুদ্ধ হয়োছলেন যে পূর্ণাঙ্গ সরকার 
ব্যবস্থা দিয়ে জনগণকে সুখী করার জন্য তান সেটাকেই আদর্শ হিসেবে 
বেছে নিয়োছলেন। 

আর একজন গ্রীক আইন প্রদাতা সোলোন (খ্্ী, প্‌. ৬৩৮-৫৫৮ 
প্রায়) মৌখামার নিয়ল্ণের বাস্তব কাজে যুক্ত ছিলেন এবং এই আদেশ 
দয়োছিলেন যে, বিদ্যমান সৌমাছশালার ২৭৫ মিটারের কাছাকাছি নতুন 
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কোন মৌমাছিশালা 'এথেন্স”এ স্থাপন করা যাবে ন্য। মধাযৃগে ফ্র্যাঙ্কদের 
(জার্মান উপজাতশীর গোষ্ঠী _ অনুকাদক) রাজ্জা শার্লামেন (৭৪২- 
৮১৪ খ্ী:) মহাউদ্দীপনা 'নিয়ে তাঁর বিস্তীর্ণ রাজ্যের সর্ব মৌমাছি 
পালনকে উৎসাহিত করেছিলেন। [তান নিজেই ছিলেন মৌমাছির খুব 
ভক্ত। এবং ভেবেছিলেন তাঁর প্রজা ও কর্মচারীরা মৌমাছি পালন: শুর 
করলে তাঁর রাজ্যের যথেম্ট উপকার হবে। বনাঞ্চলে ঝোপঝাড়ে, বাগানে 
যেখানেই সুধাময় গাছপালা ছিল সেখানেই মৌমাছির চাক বসানো হল। 
তিনি তাঁর উপদেষ্টা, সেনাপাঁত ও রাজকর্মচারীদের পদক না 'দয়ে 
মৌমাছির ঝাঁক উপহার দিতে লাগলেন। প্রত্যেক পাঁরয়দসভায় তান 
মধু সংগ্রহের খাঁতয়ান ও অবস্থা সম্পর্কে খবরাখবর নিতেন। 

রোম সাম্মাজ্যের পূর্বাঞ্চলে বিজানাটয়ামে এক হাজার বছরেরও 
আশে প্রোয় ৯৫০ খণী:) সম্রাট সপ্তম কনস্টানটাইনের আদেশে বিশ্বকোষ 
ধরনের চ67285:০829 ৩০০৪৭ বা 0০০১০০০৪ লেখা হয়েছিল? এতে 
মৌমাছি ও মৌমাছি আবাদ সম্পর কয়েকাঁট রচনা ছিল। 

আরও সাম্প্রাতক কালে মারয়া থেরেসার (১৭১৭--১৭৮০) 
রাজত্বকালে অস্টরীয় সাম্রাজ্যে মৌমাছি পালন ব্যাপক প্রসার লাভ করে। 
তার সরাসাঁর নির্দেশে অনেকগনাল অস্্রীয় শহরে মৌমাছি পালন বিষয়ে 
শিক্ষকের পদ প্রবার্তত হয় এবং সবচেয়ে সেরা বিশেষজ্ঞরা যাতে সে 
সব পদে আবেদন করেন সে জন্য তাদের আমন্মণ জানানো হয়োছিল। 
বিখ্যাতে প্লোভেনীয় মৌমাছি বিশারদ 'আন্তন জান্‌সা' কে 'ভ্লাজনা” 
নামক হ্ছান থেকে ডাঁকয়ে এনে রাজ মৌমাছি [বিশারদ খেতাব 'দিয়ে 
ভিয়েনা মৌচাষ স্কুলে নিয়োগ করা হয়। সে সময় সারা ইউরোপে 
ভিয়েনা স্কুলই ছিল মৌম্যাছ পালনের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রথম পদক্ষেপ। 

রূশী জার প্রথম শিটার (অহামাহম) মৌমাছি সম্পর্কে খ্বই 
কৌতূহলী ছিলেন! ১৯৮১৮ সালে প্রকাশিত প, সঁভানন-এর “সেন্ট 
শিটার্সবৃখ এবং তার পাঁরপার্থ্িক দৃশ্যাবলণ” গ্রন্ছে স্েলীনয়া নামে 
একটি বিখ্যাত শ্ভাময় স্থানের প্রাসাদ ও উদ্যানের বর্ণনা আছে। 
রচাঁয়তা লিখেছেন 'এই এল্ম গাছ থেকে কিছ্‌টা দূরে প্রথম পিটার 
একাঁট মৌমাছিশালা স্থাপন করেন। প্রথম মৌচাকটি আনা হয়োছল 
দোর্পাত: থেকে এবং মৌমাছগৃলোকে রাখা হয়েছিলো জারের 
ব্যাক্তগত তত্বাবধানে এত উত্তরে এবং সমুদ্রের এত কাছে মৌমাছি 
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পালা যাবে না বলে ফে ধারণা ছিল তা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যেই 
পিটার এরকম করোছলেন। 

মহামাহমান্বিতা ক্যাথথারনও খুব মৌম্যাছাপ্রয় হিলেন। তিনি 
মৌমাছি পালনকে খুব মূল্য দিতেন। ১৭৪০ সালে তিনি এক 
নিেশনামায় ঘোষণা করেন যে, যে-সমস্ত জাঁমতে মৌচাকওয়ালা গাছ 
রয়েছে তাকে ব্যাক্তিগত সম্পার্ততে পাঁরণত করা চলবে না। ১৭৭১ 
সালে তাঁর স্মালোন্‌স্ক শিক্ষালয়ের যোগ্যতম ছাত্র বারদোভাস্কি ও 
কাভের্জনেভকে মৌমাছি পালনের তত্ব ও প্রয়োগ অধ্যয়নের জন্য উচ্চ 
লদসাতিয়ার বিখ্যাত মৌমাছি বিশারদ [সিরাচ-এর কাছে পাঠানো হয়। 
১৭৭২ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের সাথে স্বাক্ষারত শ্াম্ত চুক্তি উপলক্ষে 
এক নির্দেশনামায় মৌমাছি পালকদের প্রাত অনগ্রহ প্রদর্শন করে তখন 
থেকে খাজনা ও কর থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। 

সম্মাজ্ঞী এতই মৌমাছিপ্রয় ছিলেন যে নিজের কুলচিহ খাঁচত 
পোষাকেও তান মৌচাকের প্রাতকৃতি রেখোছলেন। ১৭৭৫ সালে মুক্ত 
অর্থনীত সাঁমাতি প্রাতঙ্ঠার সময় 1তান এ প্রাতিষ্ঠানের জন্যে যে প্রতীক 
চিহ্ন নির্ধারণ করেছিলেন তাতেও মৌচাকের প্রাতকাঁতি ছিল। 

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১) মৌমাছি বসাতিতে রাষ্ট্রের 
উপাদান প্রত্যক্ষ করোছিলেন। “নেপোলিয়ন সারপ্রন্ছ” (০০৫৫ 
[92০1৩০7) প্রস্তুত করার সময় তানি মৌমাছি সাম্রাজ্যের আদর্শ, 
শৃঙ্খলা, সমাম্টবাদ এবং রাণীর প্রা সার্ক আনৃগত্যের দিকটাকে 
কাজে লাগান। তান মৌমাছিকে তাঁর প্রতীক চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করেন। 
তাঁর শাসন কালে গ্র্যান্ড অপেরার পর্দাকে মৌমাছির আদলে সাঁজ্জত 
করা হয়োছিলো। 

কিস্তু এসব ছোটছোট বাস্তব কাহিনীর বাইরে 'বাশিষ্ট সব মৌমাছি 
বিশারদ ও লেখক যে-সব অবদান রেখেছেন আমরা সেগলোতেই 
আঁধকতর আগ্রহী । 

ইয়ান সোয়ামারডাম (১৬৩৭-১৬৮০) ছিলেন প্রখ্যাত ওলন্দাজ 
ডাক্তার, অণুবীক্ষণাবদ, প্রকাতাবদ, মৌমাছ পালক ও পতঙ্গ- 
শারীরাবিদ্যার জনক। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ওষ্‌ধ বিক্রেতা এবং 
প্রজাপাঁত, মথ, গুবৃরেপোকো, ফাঁড়ং ও নানা পতঙ্গ সংগ্রহকারী । লীডেন 
বিশ্বাবদ্যালয়ে চাকৎস্যাবদ্যা অধ্যয়নের পর তাঁন অণ্ৃবাক্ষণ যল্ত 
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ব্যবহারের পাঁথকৎ হয়ে ওঠেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি কাীটপত্গের 
জাশবন নিয়ে তথ্যান্সন্ধান শুরু করেন। সর্বপ্রথম যাঁরা মৌ-বসাঁতর 
সদস্যদের লিঙ্গ বথাযথভাবে নির্ধারণ করেন, রানী ও পুরুষ মৌমাছির 
যৌনাঙ্গ, মৌমাছির হুল, ডিম থেকে মৌমাছির বাচ্চা" ফুটানো এবং 
মৌমাছির শৃককাঁটের শারীরক গঠনের বিশেষ বিশেষ বৌশিষ্ট্য ইত্যাদ 
স্প্পকে ধর্ণনা করতে সক্ষম হন, তান তাঁদের একজন। অনেক জ্ঞানী 
যে সময় রাণী মৌমাছিকে “রাজা' বলে মনে করতেন তখন সোয়ামারভাম 
প্রমাণ করে দোঁখয়েছেন যে, রাণী মৌমাছি স্ত্রী জাতের এবং সেই ডিম 
পাড়ে। সোয়ামারডামের দেয়া তথ্য এভাবে ইতিপূর্বকার ভুল ধারণার 
চিরঅবসান ঘটায়। ১৬৬৯ সালে [তান তাঁর 'কাঁটপতঙ্গের সাধারণ 
হাতিহাস গ্রন্টি প্রকাশ করেন। চার বছর পর প্রকাশিত হয় তাঁর 
'মৌমাঁছিদের নিয়ে নিবন্ধ'। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা 'প্রকাতির 
বাইবেল" তাঁর মৃত্যুর মার ৫৭ বহর পর প্রকাশিত হয়। 

মোজেস রোউসডেন ইংল্যান্ডের "তায় চার্লস-এর মৌমাঁছ বিশারদ। 
১৬৭৯ দালে তাঁর 'মৌমাছদের নিয়ে আরও বিবেচনা" বহাট প্রকাশিত 
হয় 

রেনে আতোয়াঁ রেয্লামউর (১৬৮৩-১৭৫৭) -- বিখ্যাত ফরাসী 
পদার্থীবজ্ঞানী এবং রেয়ামউর থার্মোমিটার স্কেলের উদ্ভাবক। 'তাঁন 
ছিলেন 'বাশম্ট কণটতর্তীবদ। মূলতঃ মৌমাছি 'নয়ে বিশেষ মাথা থামান 
এবং তাঁর ১০৫7017৩0০৩ 56৮1 2. 70151010৩ 05$ 17059০695 গ্রন্হে 
বিষয়টির উপর পর্যাপ্ত আলোচনা করেন। রেয়ামিউর কাঁচের মৌচাকে 
মৌমাছদের নিয়ে পরাক্ষা চালান এবং দেখান যে, মৌমাছি বসাতর 
পদর্ণাঙ্গ বিকশিত স্তী-মৌমাছি হচ্ছে স্বয়ং রাণী এবং সে পদরুষ 
মৌমাছির সাথে যৌন মিলনে রত হয়। তানি আরও প্রাতপন্ন করেন 
যে, স্ী জাতীয় কমর্শ মৌমাছির শৃককীটকে বিশেষ 
খাবার সরবরাহ করে মৌমাছিরা রাণী মৌমাছির জন্ম দেয়। তাই 
সাত্যিকার অর্থে বসাঁতির রাণী সে নয় বরং আদতে সে একাট জ্ত্রী- 
মৌমাছি যার কাজ মৌমাছিদের দ্বারাই নিয়ান্নুত। রেয়ামউর এ ছাড়াও 
মৌমাছদের সাথে ডীন্তিদের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন। 

িওতর রূচকভ্‌ (১৭১২-১৭৭৭), রুশ একাডেমীর পর্-সদস্য। 
রুূচকভ একজন 'বাঁশন্ট এ্ীতহাসক এবং কৃষিঅর্থনীতর বিশেষজ্ঞ 
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(মৌমাছি পালন সহ)। রাশয়াতে তিনিই সর্বপ্রথম মৌমাছি পালন নিয়ে 
গবেষণা করেন এবং মৌমাছি সম্পকে মৌলিক রচনা প্রকাশ করেন। 
তার আগে রশ ভাষায় যে একটি মান্র রচনা দেখা বায়, তা অন্য দেশে 
প্রকাশিত রচনার অনুবাদ। এ ছাড়াও রুচূকভ্‌ হলেন প্রথম রূশী যান 
উপাস্থিত প্রয়োজনে উদ্ভাধত স্বচ্ছ মোচাকে বোলাতির অর্ধেক আকারের 
কাঁচের পাত, যাতে দুই সর্দার জানালা কাটা হয়েছিলো) মৌমাঁছ বসতির 
জশঘন পর্যবেক্ষণ করে 'লাপবদ্ধ করেন। প্রায় ২০০ বছর আগে মুক্ত 
অর্থনীতি সমিতির কার্যাববরণীতে তিনি 'মৌমাছি পালন” বিষয়ে 
একটি লেখা প্রকাশ করে তাতে মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে অগ্রগ্াঁত সাধন 
সম্পর্কে তার মত সমবিন্যস্ত করেন। 

আত্তন জান্পা (১৭৩৪--১৭৭৩), স্লভেনীয় মৌমাছি 
'িশারদ। তিনি প্রাঁতপন্ন করেন যে, আগের রাণীর মৃত্যু হলে স্ব শ্রামক 
মৌমাছির শাবকদের মধ্য থেকে নতুন রাণীমৌম্াছ লালন-পালন করা 
হয়। তান আরও প্রতিপন্ন করেন, পৃরুষ মৌমাছি িঙ্গের দিক থেকে 
পুরুষ এবং পাঁরণয়-উত্ডয়নে তারা রাপীদের সাথে যৌন মিলনে রত 
হয়। তান মৌমাছির ঝাঁকের সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনের পদ্ধাতর 
উন্নাত সাধন করেন। এ ছাড়া 'তাঁন ফাউল ব্লুড রোগের উপর 
পৃঙ্থানূপৃঞ্খ পরাক্ষা চালান এবং মৌমাছির বসাঁত নিয়ে বহু খণ্ডে 
নোট সংগ্রহ করেন। এসব ক্ষেত্রে সমসামায়ক মৌমাছি পালকদের চেয়ে 
[তান অনেক এগিয়ে ছিলেন। 'মৌমাছির ঝাঁক নিয়ে নিবন্ধ' ও 'মৌমাছ 
পালনের পূর্ণাঙ্গ পাঠ' তান লিখেছেন। তার জন্মের দ্ধিশতবার্ষকী 
উপলক্ষে 'আন্তন জান্‌সা : জীবন ও কম” শীর্ষক একাঁট রচনায় অধ্যাপক 
স্লাভকো রেইচ লিখেছেন, স্লভেনীয়াতে জান্‌সা ষে ভুমিকা পালন 
করেন তা ইউক্রেনের প্রোকোপোভিচের সাথে, পোলান্ডের ঝেরারজনের 
সাথে এবং মোরািয়ার মেজর হু-স্কার সাথে তুলনীয় । 

ফ্রাশোঁয়া হযবের (১৭৫০-১৮৩১), স্যইজারল্যান্ডীয় প্রকাতাবদ। 
১৫ বছর বয়স থেকেই তানি অন্ধ কিস নজ্জের স্তর এবং একজন 
নিবেদিতপ্রাণ ভৃত্যের সহায়তায় তান মৌমাছিদের [নিয়ে খুব 
কৌত্হলজনক কিছ পরণক্ষা চালান এবং বেশ ফিছন গুরত্পূ্ণ 
আবিচ্কার করেন। ১৭৮৭ সালে, সহিত্রিশ বছর বরসে তান কর্ম তৎপর 
একাঁট রাণী মৌমাছির উত্তয়ন ও পূরূষ মৌমাছির সাথে তার যৌন 
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মিলনের সুস্পম্ট চি সহ মৌচাকে প্রত্যাবর্তনের বিবরণ দেন। দ্‌ বছর 
পর উত্ভয়নরত অবস্থায় পুরুষ মৌমাছির সাথে রাণীর যৌন িলনের 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তুলে ধরেন। ১৭৮৯ সালে তাঁন ১২ টি কব্জার সাথে 
বইয়ের পাতার মত যুক্ত করা ১২ট কাঠামো সহ বই-মৌচাক উত্তাবন 
করেন এবং তখন থেকে তাঁর নামানৃসারে সেঁটির নামকরণ করা হয়। 

হবের প্রমাণ করেন ষে, শ্রাীমক মৌমাছ অনিধিক্ত ডিম পাড়ে এবং 
তা থেকে কেবল পদরূষ মৌমাছিরই জন্ম হয়। নিষিক্ত ডিম থেকে যে 
শ্রামক মৌমাছি জন্ম নেয়, রাণী মৌমাছিরা ষে উত্ভীয়মান অবস্থায় পুরুষ 
মৌমাছির সাথে মাঁলত হয় এবং বোধ শলাকগ্াল যে ঘ্রাণ ও স্পর্শের 
হীন্দ্িয়, হবের সে সবও প্রমাণ করেন। "তান প্রথম মোমকুচি ও 
মধ্ুকোষ ন্মাণের বিবরণ দেন এবং কোষ নির্মাণ কাজে শ্রামক 
মৌমাছি কী পাঁরমাণ মধ্য ব্যবহার করে _: তা লাঁপবদ্ধ করেন। 

হদবের বহু বছর ধরে মৌমাছি পর্যবেক্ষণের আঁভজ্ঞতা বর্ণনা 
করেছেন তাঁর “সর্বশেষ মৌমাছি পর্যবেক্ষণ" গ্রচ্হে। ১৯০৮ সালে বইটি 
রুশ ভাষায় অনদত হয় এবং দীর্ঘকাল যাবং তা সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ 
হিসেবে িবোচত হয়ে আসছে। মৌমাছি সংন্রাস্ত গবেষণার জন্য হবের 
ফরাসী একাডেমী সহ আরো বহন জায়গায় প্রাতানাধ নির্বাচিত হন) 

নিকোলাস ভিতভৎটিক (১৭৬৪-১৮৫৩), লৃভোভ্‌ 'িবশ্ববিদ্যালয়ে 
দর্শনিশাস্দে ঘ্লাতক হবার পর ব্যাপক ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার 
কৃষিপদ্ধাত, বিশেষ করে মৌমাছি পালনের সাথে যুক্ত কৃঁষপদ্ধীত 
সম্পর্কে িশদ জ্ঞান লাভ করেন। পাঁচ বছর যাবৎ 'কেওমেনেৎস্‌ 
লাসয়ে'তে €েলাহিনিয়া) তানি দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের 
পদে আঁধন্ঠিত থাকলেও প্রাতিট মূহূর্তে তাঁর সমস্ত কর্মশক্তি 
পুরেপ্াীরভাবে মৌমাছি পালনে নিয়োজিত করার স্বপ্ন দেখেন। দর্শন 
শিক্ষাদানের চেয়ে শলাঁসনাঁস্কি বনাবিদ্যা স্কুলে' মৌমাছি পালকদের 
প্রাশক্ষণ থেকে তান অনেক বেশী তৃপ্ত লাভ করতেন। ১৮৪৯ সালে 
৮৪ বছর বয়সে ভিৎাভৎাস্ক ৪০০০ মৌমাছি বসাঁত সহ এক 'বশাল 
মৌমাছি উদ্যানের দায়িত্ব নেন যার মালক ছিলেন ল. ভ. কম্ুবেই 
পের্বতন পল্তাভা প্রদেশের দিকাংকায়), ভলহিনিয়া প্রদেশের কোভেল 
অঞ্চলে ২০০০ মৌচাক 'বিশিন্ট নিজস্ব একটি মৌমাছি খামারও তাঁর 
ছিল। 
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ভিতখভিতস্কি 'কাঁচের মৌচাক বা মৌমাছির প্রাকৃতিক হাঁতহাসের 
কিছ; নির্বাচিত কৌতূহল" নামে একটি বই লেখেন। সব বয়সের ও 
সব রকম লোকের এবং স্ত্ী-পুরুষ নার্বশেষে সবার জন্যে লেখা এই 
বইটি সেন্ট পিটার্সবূর্গ থেকে ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। যে সব 
উীন্ডিদের সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় বইটিতে ছিল । গ্রন্হের শেষ 'দকে তান 
লেখেন, “আমাদের প্রাতভাধর নাট্যকারদের মনে ব্যথা দেবার ইচ্ছে আমার 
নেই। তবে আন্তীরকতা নিয়েই আমাকে বলতে হচ্ছে আমার কাঁচের 
মৌচাকের সামনে আধথস্টা বসে যে প্রজ্ঞা-পারতীপ্ত আমি পাই রাশিয়া 
িংবা অন্যর দেখা কোন ট্র্যাজেডি, কোন নাটক, কোন আতিনাটক কিংবা 
কোন মিলনাত্বক নাটক আমাকে তার দশ ভাগের একভাগও দিতে 
পারেনি। কাঁচের মৌচাকের 1দকে স্থির দৃষ্টিতে আপাঁন তাকান, দেখবেন 
আপাঁন আমার সাথে একমত না হয়ে পারছেন না।” 

পিটার প্রোকোপোভিচ: প্রথম বারের মত মৌমাছির মুখোমাখ হয়েই 
বহ্লোক তাদের সাথে সাত্যকারের বন্ধক্ষে বাঁধা পড়েছেন এবং প্রায় 
ক্ষেত্রে গোটা জীবন ধরে তা অব্যহত থেকেছে। পিটার প্রোকোপোভিচ্‌- 
এর ব্যাপারটা ওরকম। ১৭৯৯ সালে তিনি তার ভাইয়ের মৌমাছি 
উদ্যানে বেড়াতে যান এবং মৌমাছি বসতির মনমাতানো জীবন নিয়ে 
দারুণভাবে মেতে ওঠেন। পরবর্তকালে [তান যখন মৌচাষের ক্ষেত্র 
বিশ্বব্যাপী পাণ্ডিত্যের আধকারণী হন তখন লিখেছেন, 'মৌচাকের দিকে, 
অবতরণ ক্ষেত্রের দিকে, মৌচাকে উপাবিষ্ট এবং তার চতুর্দিকে উন্ডয়ন 
ও গণ্ঞজনরত মৌমাছির ঝাঁক যখন দেখাঁছলাম তখন হঠাৎ দিজেরও 
এরকম কিছ; নিয়ে থাকার দুর্বার বাসনা আমাকে পেয়ে বসল। ১৭৯৯ 
এর সারা গ্রীক্মটা আমার কাটল ভাইয়ের মৌমাছিগুলো দেখে দেখে 
আর ১৮০০ সালের মধ্যেই আম নিজস্ব একটি মৌমাছিশালা স্থাপন 
করার জন্য এক ফাল জম কিনলাম । 

১৮০০ সালে ৪২ বছর বয়সে প্রোকোপোভিচ্‌ মৌমাছি পালন শুরু 
করলেন। ১৪ বছর ধরে তান ইউক্রেন, রাশয়া ও আশেপাশের 
দেশগুলোর এীতহাগত 7০০-০০119299৩ 1০৫-মৌচাকে মৌমাছি লালন 
করেন। কিন্তু তাঁর উল্তাবনী মন মৌমাছি পালনের জন্য সে সময় ব্যবহৃত 
আদম কলাকৌশল দেখে সন্তুষ্ট হয়ান। ১৮১৪ সালে তিনি গুটিয়ে 
ফেলা যায় এমন (০০/17/5156) মৌচাক উদ্ভাবন করলেন? এ এক 
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গনরদত্বপুর্ণ উল্তাবন। কারণ তা মৌমাছি পালনকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে 
পুনর্গঠিত করল এবং এর ফলে উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা-সামর্থয 
বাদ্ধ পেল। ইউরোপে যখন মৌম্যাছ পালনকে সখ হসেবে দেখা হত 
এবং যুক্তরাষ্ট্রে মৌমাছি পালনের [বিকাশ যখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে 
তখন প্রোকোপোভিচ্‌.দ্রুত ৩০০০ এরও বেশণ' মৌমাছি বসাঁতকে 1০8- 
মৌচাক থেকে গুটানো-সক্ষম মৌচাকে পাঁরবর্তিত করেন। তাঁর উদ্ভাবত 
মৌচাকের মূল বৌশিষ্ট্য হল স্থানাস্তরে নেয়া চলে এমন কাঠের ফ্রেমে 
করে মধুকোষ মৌচাকের ভেতরে আনা-নেয়া করার সুষোগ সৃষ্টি। 
ফরেম-মৌচাকের পরবতাঁ সমস্ত উন্নাত সাধনের সোঁটই ছিল যারাবিন্দু। 
প্রোকোপোভিচের মৌচাক মৌমাছি ও মৌমাছিপালক -- উভয়ের 
জিবনের ্বাচ্ছন্দ নিয়ে এল। নিতান্ত গুটানো-সক্ষম কাঠামো মৌচাকে 
স্থির না থেকে তাঁর অনুসন্ধান আরও অধিকতর উন্নাত বয়ে আনলো । 
তাঁর পরাক্ষালন্ধ ফলাফল [তিনি কাঁষ গেজেট এবং মুক্ত অর্থনগীত 
ধরলেন। তাঁর রচনাবলশর কয়েকটি হচ্ছে: “মৌমাছি সম্পকে, “ফাউল 
বূড রোগ সম্পকে”, 'রাশী মৌমাছিদের সম্পকে, 'মৌমাঁছি বসাঁতর 
নিয়মকানুন সম্পকেণ। এ সব রচনা মৌমাছি পালনের অগ্রগাঁতকে 
ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়োছল। ১৮২৮ সালে প্রোকোপোোোভিচ 
তাঁর নিজের গ্রাম মৃংচেনাকতে রাশয়ার মৌমাছি পালন সংক্রান্ত প্রথম 
স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই পাঠক্রম দ?'বছরের ছিল, পরে তা বাড়িয়ে তিন 
বছর করা হয়। এঁ সময়ের মধ্যে ছান্রদের মৌমাছি, মৌচাক, স্থান নির্বাচন, 
সুধাময় উীস্তিদ সম্পর্কে, এক কথায় বাস্তবে মৌমাছি পালন সম্পাকত 
সব বিষয়ে তাঁতৃক ও ব্যবহারিক প্রাশক্ষণ দেয়া হত। আস্তত্বের $০ 
বছরে স্কুলটি ৬০০-এর বেশশী মৌমাছি বিশারদকে প্রাশক্ষণ দান 
করেছেন। এরা সবাই ছিলেন পেশা সচেতন প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ । 
মৌমাছিদের জন্য নিজের ভালোবাসাকে িভাবে ছাত্রদের মধ্যে সণ্গারত 
করতে হয় তা প্রোকোপোভিচ্‌ সাত্যই জানতেন। 

প্রোকোপোঁভচের জীবংকালে তার কর্মতংপরতা রাঁশয়া ও তার 
বাইরের অন্যান্য দেশের ভক্তদের আকৃষ্ট করতে পেরোছিল। বিশিষ্ট 
এতিহাঁসক আলেকজাশ্ডার লাজারেভ্স্ক ও নিকোলাই কোস্তেমারভ 
এবং 'বাঁশম্ট ইউকেনীয় কবি তারাস শেভচেত্কো তাঁর মৌমাছ খামার 
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পাঁরদর্শনে আসেন। এ. আই. রুট য্ুক্তিসঙ্গতভাবেই বলেছেন, 
প্রোকোপো্ভিচ আসাধারণ গুণী মৌমাছিপালক ছিলেন। তাঁর কালের 
তুলনায় অনেক অগ্রগামী পদ্ধাত তান গ্রহণ করেছিলেন। 
প্রোকোপোভিচের গুটানোসক্ষম মৌচাক সম্পকে বিদেশী পাঠকদের 
সরপ্রথম পাঁরচয় ঘটে আ. ই. পোকোরাঁদক ঝোরাভকো"র “রাশিয়ায় 
মৌমাছি পালনের রূপরেখা" গ্রন্হের মাধ্যমে । এটি ১৮৪৯ সালে জার্মান 
ও রুশ ভাষায় বের হয়। “চেরনিগভ' অগ্চলের কাছে পোকোরাস্ক 
ঝোরাভকোর যে তালুক ছিল তা প্রোকোপোভিচের মৌমাছি খামার 
থেকে বেশ দূরে ছিল না। ফলে লেখকের পক্ষে দক্ষতার সাথে উদ্তাবত 
মৌচাক পঙ্খান্দপুঞ্খ রূপে পর্যবেক্ষণ করা ও বর্ণনা করা হয়োছল। 
তাঁর 'প. ই. প্রোকোপোভিচের জীবন প্রাতিকৃতি' গ্রন্হে তান পথ প্রদর্শক 
হিসেবে গুটানো-মৌচাকের ক্ষেত্রে প্রোকোপোঁভচের অবদানকে 
সংপ্রাতাম্ঠত করেন। তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর প্রবন্ধ 
ব্যাপকভাবে পাঁরাঁচীত লাভ করেছে মূলতঃ মৌচাকটির জরন্য। তা 
ইউরোপের অনেক কৃষি সামায়কীতে ম্যাদ্রুত হয় এবং ফরাসীর বহদ 
কারগরী সামাত আরও অগ্রসর হয়ে এ ধরনের মৌচাক তৈরীর জন্য 
[শেষ কারখানা বানায়। 

এাঁপফেনাস গ্সেভ (১৮০২-১৮৭৩), মৌমাছি পালক ও 
উদ্তাবক। রাণী মৌমাছির কৃত্ধিম প্রজননের সর্বপ্রথম পরামর্শদাতা 
(আমোরকান ডুলিউলের ৩২ বছর আগে) এবং রুশীদের 
মধ্যে যারা প্রথম কাঠামো-মৌচাক ব্যবহার করেন তান তাদের 
একজন। গুসেভ যে বিরাট মৌমাছি খামার দেখাশ্দনা করতেন তাঁতে 
তার নিজের নক্সামত তৈরী মোচাকও 'ছিল। ১৮৫৮ সালে ভিয়াংকা 
কাঁষ প্রদর্শনীতে তান তাঁর নিজের উদ্ভাবিত রাণী-কুঠুরি (9৩ 
০০) গুলো, মৌমাছির ঝাঁক পাকড়াও করার ছাঁকজাল (০০০০), লোহার 
তৈরী ধোঁয়ার কল (মৌমাছিদের ধূম প্রয়োগ যল্তের অগ্রদূত), মৌমাছির 
ঝাঁককে দলা পাকানোর স্প্রে, মৌ-খোপ কাটার ছার এবং মৌমাছ 
পালকদের অন্যন্য উপকরণ প্রদর্শন করেন। ১৮৬০ সালে তান তাঁর 
উদ্ভাবিত বোর্ড দিয়ে তৈরা প্রোকোপ্েভিচের গুটানো মৌচাকের স্মারক 
গহসেবে উপাঁরভাগ খোলা একাঁটি কাঠামো-মৌচাক এবং রাণী'কুঠুর 
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তৈরীর ও প্রজননের জন্য সেখানে ডিম স্থানান্তর করার মন্ প্রদর্শন 
করেন। 

পিওতর করিনেভূক্ক (১৮১০--১৮১৮) িয়েভে আইনজ্ঞ 
হসেবে কাজ করতেন। ৩৮ বছর বয়সে এক বন্ধুর কাছ থেকে তান 
মৌমাছির জীবন পদ্ধাত সম্পর্কে জানতে পারেন। মোমাছদের প্রাত 
তান এতই আগ্রহী হয়ে ওঠেন যে, শহরের অদৃরে ছাঁবর মত মনোরম 
জায়গায় নিজের একাট মৌম্ীছুশালা প্রাতিষ্ঠা করেন। কয়েক বহুরের 
মধ্যেই তার সখের মৌমাছিশালা ২৫০টি মৌচাক সমেত বড়সড় হয়ে 
উঠলো । নতুন কাজে মন্ধ করাঝনেভাঁস্ক তাঁর জীবনের পরবতা্ঁ পঞ্টাশ 
বছর উৎসর্গ করলেন মৌমাছিদের পেছনে। কাঠামো-মৌচাক ব্যবহার 
করার সংগে সংগে তানি মৌমাছি পালনের বৈজ্ঞানক পদ্ধাতর পক্ষে 
প্রচার চালান। যাঁরা মৌমাছি পালন সম্পর্কে জানতে ও শিখতে উৎসাহী 
কিংবা মৌমাছির বসতি জীবন পর্যবেক্ষণে আগুণ 1ছল তাদের সবার 
জনা তান তাঁর নিজের মৌখামার উন্মুক্ত করে 'দয়োছলেন। 
ইউক্রেনে মৌমাছি পালনের ক্ষেত্ধে অগ্রগাঁত সাধনে তাঁর অবদান যথেষ্ট। 
রেভারেপ্ড ল. ল ল্যাংগস্দ্রথ (১৮১০-১৮৯৫) এক ধরনের 
কাঠামো-মৌচাক উদ্ভাবন ও তাঁর উন্নাতি সাধন করোছিলেন। আমোরকায় 
তাঁর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। বহ_বছর তান আমোরকায় মৌমাছি পালক 
সাঁমতির সভাপাঁত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ 'মৌচাক ও মধ্মক্ষিকা প্রসঙ্গে 
ল্যাংগস্রথ প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ সালে। এটি এই ধরনের বিশ্ব 
সাহিত্যে মৌমাছি পালন সম্পাঁক্ত সবচেয়ে প্রথম দিককার রচনাগুলোর 
একটি । আ. ই. বুট তার স্মাতিকথাতে লিখেছেন যে, তান সর্বপ্রথম 
ল্যাংগ্সট্রথকে দেখেন এবং তাঁর ভষণ শোনেন কনাকনাটিতে এক 
কংগ্রেসে। তিনি যেমন ভালো বক্তা তেমান ভালো লেখক। এমন 
খোশমেজাজী, সদাশয় ও বন্ধুসূলভ লোক তাঁর চোখে বিরল। কাব, 
বিজ্ঞানী, দার্শানক ও মানবতাবাদীর সব গুণই তাঁর মধ্যে একাকার 
হয়ে মিশে আছে। 

জোহান ঝেয়ারজন (১৮১১-১৯০৬) গমউানখ বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 
সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। [তান অনেক বিজ্ঞান সামাতির 
সদস্য ছিলেন এবং মৌমাছি পালনে অসাধারণ অবদানের জন্য বহর 
পদকে ভূষিত হন। বেয়ারজন শ্থানাস্তরযোগ্য কাঠামো সহ একটি পূর্ণাঙ্গ 
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মৌচাক তৈরী করেন। মৌমাছি পালকদের বহ্‌ কংগ্রেসেও [তিনি যোগদান 
করেন। তাঁর প্রকাশিত সামায়কীর নাম 'সাইলেসীয় মৌমাছি পালক! । 
তাঁর অসংখ্য রচনার করেকি হচ্ছে, “আধুনিক মৌমাছি পালনের তত্ব 
ও প্রয়োগ (১৮৪৮), বিজ্ঞানাভাত্তক মৌমাছি পালন (১৮৬৯), জোড়া 
মৌচাক €১৮৯০)। 

কার্ল র্যাঁলয়ের (১৮১৪--১৮৫৮): চত্বর-মৌচাকের উদ্তাবক। তিনি 
ছিলেন প্রাাবজ্ঞানের ডক্টর ও অধ্যাপক। তিনি তরুণ বিজ্ঞানীদের 
একাটি দলকে নিজের চাঁরাদকে সমবেত করতে এবং তাদের মধ্যে 
কাঁটপতঙ্গ সম্পর্কে উৎসাহ জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদের অনেকেই 
পরবতাঁকালে মৌমাছির জগতে বিশিষ্ট হিসেবে প্রাতষ্ঠিত হন। রালয়ের 
মস্কো কাঁষ সামাতর সারুয় সদস্য ছলেন। রুশ প্রাঁণাবজ্ঞানীদের 
মধ্যে তান প্রথম কাতারের একজন বিবর্তনবাদী। সাধারণের জন্য লেখা 
তার চমকপ্রদ গ্রন্ছ হচ্ছে -_ 'মোমাছির প্রাক্কীতক ইতিহাসে তিনটি 
আবিস্কার । 

ইয়ান দালনোিক (১৮১৪- মত্যুতারখ আনিশ্চিত) _- পোল্যান্ডের 
বাশম্ট মৌমাছি [বিশারদ। অন্নভূমিক কাঠামো-মৌচাক-এর উদ্তাবক। 
তাঁর নিজের নামে প্রচলিত এই মৌচাক বিগত শতাব্দীতে দাক্ষিণ পশ্চিম 
রাশিয়ায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন নক্শায় মৌচাক পরাক্ষা 
করে লেভ্‌ তল্স্তোয় ইয়সনায়া পলিয়ানায় তাঁর নিজের মৌম্যাছশালার 
জন্য দালনোস্কি ধরনের মৌচাক বেছে [নয়েছিলেন। 

অগস্ট 'ফ্রুহের ফল বার্লেপ্শ (১৮১৬-১৮৭৭) শিশুকাল থেকেই 
মোমাছাপ্রয় হয়ে উঠেঁছলেন। প্রাতবেশীর মৌমাছিশালায় ঘন ঘন ছন্টে 
গিয়ে তার পাঁরচারকাকে ষথেস্ট জালাতন করেছেন, কন্ট 1দয়েছেন। 
তাঁর বয়স যখন: ৭ বছর তখন তার বাব তঢাক মৌমাঁছ-ভার্ত একটি 
মৌচাক দেন। বালকের কাছে সে ছিল এক মহা উৎসবের দন। সেই 
সময় থেকেই তিনি মৌমাছির জীবন নিয়ে তথ্যান,সন্ধান চালান এবং 
জীবনের বাকি সময় সেগুলোই তার মনকে প্দরোপ্দার আচ্ছন্ন 
করোছিল। গোথা'য় স্কুলে থাকাকালে তান তার মৌচাকটি স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক হের ডোয়োরং-এর উদ্যানে রেখোঁছলেন। বৃদ্ধ ভোয়োরং- 
এর সাথে বালক মৌমাছি পালকের গভীর বন্ধনত্ব গড়ে উঠোঁছল এবং 
তাঁর সাথে তান ল্যাটিন ভাষায় ভাঁঙ্লের 0০০%:০১-এর চতুর্থ "খণ্ড 
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প্ররোপনার পড়ে ফেললেন। পরবতাঁকালে মিউনিখ 'বশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্র 
থাকাকালে ফন্‌ বারলেপূশূ তাঁর নিজের কামরায় একটি মৌচাক 
রেখোছলেন। তা দেখে দর্শনাথী ও ছাত্ররা মহা আনন্দ পেত। 

ফন বারলেপ্শ্‌ আইন, দর্শন ও ঈশ্বরতত্বে ল্লাতক টিগ্রী লাভ 
করেন। ১৮৪১ সালে তিনি জাইসবাক পার্কে ১০০টি খড়ের মৌচাক 
তৈর+ করেন। মৌচাকগনূলোর স্বাভাবিক সোনালী রং সূ্যালোকে চক্‌ 
চক্‌ করত আর তাতে মৌমাছি পালনের খুব ভালো প্রচার হত। সে 
সময় থেকেই ফন বারলেপ্‌শ্‌ উদ্যানতত্বে এবং মৌমাছি পালনে আত্মোৎসর্গ 
করেন। ৯৮৫২ সালে ?তান একটি কাঠামো-মৌচাক উল্ভাবন করেন 
(প্রোকোপোঁভিচ এবং ল্যান্সন্রথ ছাড়াই স্বতন্দ্রভাবে)। মধ্মাক্ষিকার 
প্রাকতিক ইতিহাসের উপর লেখা তাঁর অসংখ্য বৈজ্ঞানিক রচনা চিরাচারত 
পদ্ধাত থেকে কাঠামো-মৌচক ব্যবহারের প্রগাঁতিশশল মৌমাছি পালনের 
উত্তরণকে উৎসাহিত করোছিল। "পড়ন্ত শরতে মধ্য আহরণহীন 
দেশগদলোতে স্থানাস্তরযোগ্য কাঠামো-মৌচাকে মৌমাছি এবং পারচর্যা' 
নামক তাঁর গ্রন্হাট রুশ সহ বহ; ভাষায় অন্যাঁদত হয়? 

জোহান্স সেহরিঙ (১৮৯১৬-১৮৭৮): কাঠের মিস্তি। ১৮৪৯ 
সালে ৩৩ বছর বয়সে মৌমাছি পালন শুরু করেন এবং শীঘ্রই এই 
শিল্পে গভীরভাবে আসক্ত হয়ে পড়েন। ১৮৬৭ সালে তানি কাতিম 
মৌচাক 1০7১409) উত্তাবন করেন এবং তাঁর নিজের মৌমাছিশালায় 
পরণক্ষা চালান। এই উন্তাবন এবং তার সাথে ফ্রেম-মৌচাক ও মধ 
নিৎ্কাশন বিজ্ঞানীভাত্তক মৌমাছি পালনে সথেম্ট অগ্রগতি সাধন 
করোছিল। 

শাল দদে (১৮১৭-১৯০২) সুইজারল্যান্ডের বলাটনএর সাথে একে 
মৌচাকের নকশা করেন এবং তা তাদের উভয়ের নামে পাঁরচিত লাভ 
করে। পাঁশচম ইউরোপ, রাশিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে এ 
মৌচাকের ব্যাপক ব্যবহার শর হয়। দদোঁ দীর্ঘকাল ধরে “447350080 
86৪ [০5509] পান্িকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। তাঁর 'মৌচাষের 
সংাক্ষপ্ত পাঠ্যক্রম" ও “দদেঁ মৌচাকের বিবরণ' এবং ল্যাংস্ট্রথ-এর লেখা 
“মৌচাক ও মধ্মক্ষিকা” বইাঁটর যে সংশোধিত সংস্করণ 'তাঁন করোছিলেন 
তা ফ্রান্স এবং আমেরিকা য্;ক্তরান্ট্ররে সীমানার বাইরেও ব্যাপকভাবে 
পঠিত হয়ে আসছে। 
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ফ্লাঞ্জ রূশক্য (১৮১৯-১৮৮৮), অক্দ্রীয় সামারক বাহনখর মেজর 
ছিলেন। কিন্তু তাঁর সত্যকারের পেশা ছিল মৌচাষ। তাঁর পুত্রের কাছ 
থেকেই তানি ঘটনাক্রমে চাক থেকে মধ্য নি্কাশনের জন্য কেন্দ্রাতিগ 
বল কাজে লাগানোর ইংগিত পান। একদিন তানি তার ছেলেকে প্লেটে 
করে এক টুকরো মধুকোষ দিয়োছলেন। কেন যেন ছেলেটি এর প্লেটটা 
খলেতে রেখে দিয়ে দোলাতে লাগল। পর্যবেক্ষণশীল পিতা লক্ষ্য 
করলেন, এ ভাবে পাক দিয়ে দোলানোতে মধুকোষ থেকে মধ; গাঁড়য়ে 
পড়তে শুরু করেছে। এ থেকেই মধ্দ নিজ্কাশনের ষন্ন তৈরীর চিন্তা 
তার মাথায় আসে। তার প্রথম মডেলাটি যাঁদও খ্দব প্রাথথীমক ধরনের 
ছিল এবং একালে তৈরা যন্তের সাথে তার কোন মল নেই (মূল যল্নের 
আমূল পাঁরবর্তন সাধনই এর কারণ), তথ্য সারা 'বশ্বের মৌমাছি 
শালকরা বিপুল উৎসাহের সাথে এ যন্তাটিকে তখন গ্রহণ করোছলেন। 
১৮৬৫ সালে রুূশকা মৌমাছি পালকদের চতুর্দশ কংগ্রেসে জার্মান ও 
অস্ট্রোহ্যঙ্গেরী মৌমাছি পালকদের কাছে তাঁর এ মধ্দ নিচ্কাশক যল্তের 
কাপিদ্ধাত প্রদর্শন করেন। 

জোহান গ্রেগর মেণ্ডেল (১৮২২-১৮৮৪): বংশগাঁতাবিদ্যার জনক) 
মৌমাছি পাঁরবার নিয়ে তান বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণ্য করেন। 
মৌমাছদের প্রাত তাঁর আগ্রহের সূত্রপাত ছেলেবেলা থেকেই। ১৮৪৩ 
সালে ব্লনো'তে সেন্ট অগাস্টাইনের মঠে তিনি মৌমাছি [নিয়ে পরখক্ষা- 
নিরীক্ষার সুযোগ পান এবং নিজের খরচে ৫০ টিরও বেশী বসাঁত 
সমেত একাট মৌ-চাতাল তৈরী করেন। ১৮৭০ থেকে ১৮৭৮ সালে 
তান মোরাভীয় মৌমাঁছ পালন সামাতর সান্রয় সদস্য ছিলেন। তান 
এ সামাতর নির্বাচিত সভাপতি ও সম্মানিত জীবন-সদস্য ছিলেন। 
তাঁর মৌশালায় নানা জাতের সোইপ্রীয়, জার্মান, ইতালীয় ও মিশরীয়) 
মৌমাছি ছিল। তান নতুন জাতের শংকর মৌমাছি জন্মানোর চেষ্টা 
চালান। চেস্‌নোকোভা সার্বিক ভাবেই চিন্তা করেছেন যে, স্তর দশকে 
মেণ্ডেল মৌমাছি নির্বাচন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুর করেন। তবে 
ধকিছ্যাদনের মধ্যেই তান এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছেড়ে দেন। পরবতাঁকালে 
পরয়াস্কো” ও 'ভোষকে' বহুপাতিত্ব (০1/2707) আবিস্কার করার 
পর এবং ম্যাকেন্জে ও রবার্ট কীন্রম শুক্র নিষেকের কৌশলের ক্ষেত্রে 
অগ্রগতি সাধন করার পরই এ ক্ষেত্রে সাফল্য আনা সম্ভবপর হয়োছিল। 
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আদন্দ্েই জদারেভ (১৮২৩-১৯০২), অইন অধায়ন করলেও 
মৌমাছি পালনের [বিশেষজ্ঞ ও তার সক্রিয় প্রচারক হয়ে ওঠেন। ঘটনান্রমে 
তাঁন মৌমাঁছ পালক হলেও এতে এমনভাবে এগিয়ে যান যে কখনও 
আর ?পছন দিকে তাকানান। বিদেশ ভ্রমণকালে তান বার্রণ্ড ও 
কাওয়ানের মত 'বাঁশষ্ট মৌমাছি পালকের সাথে পারচিত হন। অধ্যাপক 
আ. ম. বূতলেরভের মৃত্যুর পর জুবারেভ্‌ “রুসকীই পৃচেলোভোদ্‌নীয় 
িসতক' এর সম্পাদকের দায়ত্ব গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও তান 
ঝেয়ারজনের “মৌমাছি পালন এবং কোয়ানের 'ইংরেজ মৌমাছি পালকদের 
ানদ্রোেশকা' বইটি রুশ ভাষায় অন্যবাদ করেন (যখান্রমে ১৮৬০, 
৯৮৮৭)। তাঁর প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ কাজের জন্য জ্‌বারেভ্‌ রুশী 
মৌমাছি পালক সামতর সম্মানীয় সদস্য নির্বাচিত হন এবং জেনেভা 
শিল্প প্রদর্শনীতে রোপ্য পদক ও ১৮৯৬ নিঝ্বাননোভ্গোরোদে 
অন্দাম্ঠত নিখিল রাশিয়া শলপ প্রদর্শনীতে ডিপ্লোমা (দ্বিতীয় শ্রেণী) 
লাভ করেন। 

এফ. ডারিউ, ভোগেল (১৮২৪-১৮৯৭) যখন সর্বপ্রথম মৌমাছি 
বসাঁতর সাথে পাঁরাচিত হন তখন তাঁর বয়স মান্র ছ'বছর। [কছ্যাদনের 
মধোই তানি স্থানীয় একজন মৌমাছি পালকের প্রিয় ছাত্র হয়ে ওঠেন। 
ছেলেবেলায় একাঁদন ভোগেল মৌমাছিকে একটুও ভয় না করে 
প্রাতবেশী এক মৌমাছি পালকের মৌচাক থেকে মধ 'িষ্কাশনে সাহায্য 
করোছিলেন। তাঁর ধুম প্রয়োগ যন্ম ব্যবহার করে লক্ষ্য করোছলেন 
মৌবসাঁতির জীবনযান্তা। মৌমাছিপালকের কাছ থেকে পুরচ্কার হিসেবে 
পেয়েছিলেন কয়েক টুকরো মধুকোষ। কিশোর ভোগেলের সে ক 
উল্লাস! দৌড়ে মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে সব কথা খুলে বলোছলেন। 

মোমাছদের প্রাত ফ্রেডাঁরকের উৎসাহ ও ঝোঁক দেখে তার বাবা 
নয় বছর বয়সে তাঁকে একটা মৌচাক উপহার দেন। পরব্তাঁকালে 
ভোগেল ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে: 'যোঁদন আম মৌচাকটা 
উপহার পেলাম আমার শৈশবের সেই নাট ছিল আমার জীবনের এক 
মন্তবড় দিন'। 'দণ্ডে ঝুলানো আমার সেই প্রথম মধনকোষটা বের করে 
নিয়ে আমার হবু স্ীর কাছে খেলাম; তখন আনন্দে উল্লাসে তাকে 
নয়, প্যান্তর ঝেয়াজনকে আমার চুমু দিতে ইচ্ছে হল।' লিখতে গিয়ে 
এভাবেই উৎসাহা' মৌমাছি পালক হিসেবে নিজেকে 'বাঁচত্র করেছেন 
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তানি। ছেলেবেলার সখ তার সারা জীবনের কাজ হয়ে দাঁড়য়োছিল। 
তান বহ_ বছর ধরে জার্মান মৌমাছি পালকদের সামায়কীর সম্পাদক 
ছিলেন। 

আলেন্সেই আঁম্দরয়াশেভ (১৮২৫-১৯০৭): কিয়েভ ব্ল্যাবদযালয়ের 
শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক থাকাকালে মৌমাছিদের সামিধ্যে আসেন। তার 
আগ্রহ এতই একান্তিক ছিল যে মৌমাছ পালনকে তান তাঁর সহকমাঁ 
ও ছাত্রদের অন্তরে গেথে দেয়ার চেষ্টায় সফল হয়োছলেন। অধস্তন 
শিক্ষকদের সহায়তায় ১৯৮৬০ সালে [তান একটি আদর্শ পরীক্ষামূলক 
মৌশালা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৌমাছি পালনকে জনীপ্রয় করার উদ্যোগ 
নেন। 

তার উদ্যোগেই ১৯০২ সালে িয়েভে মৌমাছি পালকদের একাট 
স্কুল প্রাতম্ঠিত হয়। কিছুদিন পর তা অবশ্য কিয়েভের কাছে বোয়ারকায় 
স্থানাস্তারত হয় (১৯০৭ সালে)। ১৯১৭ সালের [িষ্পবের পর মৌমাছি 
পালকদের বোয়েরকা কারগরী বিদ্যালয় বহু বছর ধরে চালু ছিল। 
স্কুল প্রাতচ্ঠা ও ৮০টি মৌচাক সমেত নিজের মৌশালা তাতে দান 
ক'রে আন্দ্রিয়াশেভ তার নিজের সণ্য়ের ২০ হাজার রুবল খরচ করেন। 

অধ্যাপক আ. ম. বূতজেরভ্ভ (১৮২৮-১৮৮৬) _ একজন বিখ্যাত 
রসায়নাবিদ। 'বিজ্ঞানাভীত্তক মৌচাষের তানি জনক। এ ছাড়া 'তান 
'রস্াকই প্‌চেলোভোদানই ?লসৃতক' (রুশী মৌমাছি পালনের 
সংবাদপন্ন) পণ্িকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭৪ সালে তান রুশ 
জ্ঞান একাডেমীর সদস্য হন। কাজান ও সেন্ট পটার্সব্ড্গ 
বিশ্বাবদ্যালয়ে রসায়ন চর্চার ৩৪ বছরের আঁভজ্ঞতা থেকে তান বুঝতে 
পেরোছিলেন, একবার মৌমাঁছর যাদুর স্পর্শে এলে তা থেকে আর 
'বাচ্ছন হওয়া সপ্তবপর নয়। [তান তাঁর ছুটির দিনগুলো ব্যয় করতেন 
কাজান প্রদেশের বুখলেয়ভকা গ্রামে। সেখানে তান যে ১০০টর মত 
মৌবসাতি লালন-পালন করতেন তার মধ্যে ককেশীয়, ইতালীয় ও রুশী 
জাতের মোৌমাছিও ছিল। তার মৌউদ্যান ছিল সুধাময় বহ-জাতের ফল, 
প্যঙ্পের ভীত্তদরাজিতে পারপূর্ণ। 

১৮৬৭-৬৮ সাল প্রদীশয়ায় তাঁর ভ্রমণকালে ঝেয়ারজন, ইয়ান 
বারলেপ্শ্‌ সহ অনেক জার্ধান মৌপালকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। 
১৮৭১ সালে মুক্ত অর্থননীত সামতির এক সভায় তানি বিজ্ঞানাভীত্তক 
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মৌমাছি পালনকে পাঁরচিত করে তোলার ক্ষেত্রে কাঁতপয় পদক্ষেপের 
বিষয়ে একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। সেখানে তিনি মৌমাছি পালকদের 
একটি বিশেষ সংগঠনে সমবেত হওয়রা উপর গ্র্দত্ব আরোপ করেন। 
তাঁর নিজের এবং তাঁর ছাত্র ও অনুসারীদের (কান্দ্রাতিয্লেভ্‌, ইজেরশ্ির, 
কাবল্‌কভ্‌, কুলাগন প্রমুখ) উদ্যোগে মুক্ত অর্থনীতি সামাতর সাথে 
সংশ্লিষ্ট মৌমাঁছ পালন সংশ্ন্ত একাঁটি কমিশন গঠিত হয়। ১৮৮৬ 
তে তিনি উল্লীখত সাময়িকী প্রকাশের কাজ সংগাঠত করেন এবং তার 
প্রথম সম্পাদক হন। 

লেভ্‌ তঙ্স্তোয় (১/২৮-১৯১০): এই প্রখ্যাত ওপন্যাঁসক সারা 
জীবন মৌমাছতে াবভোর ছিলেন! শৈশবে প্রায়ই তান তাদের 
পারবারক এস্টেট ইয়াস্‌নায় পোলিয়ানা থেকে ছয় িলোমিটাক্ন দূরে 
আভাসয়ানানকোভার মৌমাছশালা দেখতে যেতেন। সেখানকার বুড়ো 
মৌমাছিপালকের সাথে মৌমাছি নিয়ে আলাপ-সালাপ করে তান দার্‌ণ 
আনন্দ পেতেন। বুড়োটা নিজের হাতে সবাঁকছু করত বলে তাকে তানি 
রাবনসন বলে ডাকতেন। শোর বয়সী তলস্তোয়কে প্রায়ই বলতে 
শোনা যেত যে, বড় হলে তানি এ ব্মড়োর মতই ারাটা জীবন 
কাটাবেন। ১৮৬৩ সালে কিছ; মৌমাছি তার নিজের হলে তান নিজেই 
সেগুলোর দেখাশুনা করতে লাগলেন। ১৮৬৪ সালে তান পিখলেন : 
'আম পুরোদসুর মৌমাছ পালক হয়ে গোছ।' ১৮৮৫ তে তার 
স্থী সোফিয়া আম্দ্রেয়েভ্না তাঁর রোজনামূচার এক জাগ্পগায় লেখেন: 
'মৌশ্যলাটাই এখন তাঁর কাছে সমন্ত পাঁথবী। বাড়ীর কারূর মৌমাছ 
নিয়ে না মেতে উপায় নেই'। তাঁর রচনায় তল্স্তোয় মৌমাছির জীবন 
ও মৌচাকের নিরামায়ক সৌন্দর্যের কথা লাপবদ্ধ করেছেন। “আন্না 
কারোননা” উপন্যাসে লৌভনের মৌবাঁগচার 'বাচন্র শোভা ও মৌমাঁছর 
মনোমুগ্ধকর জীবন প্রকৃতির এক বিস্ময়। এখানে মানুষ প্রকৃতির 
সামনে দাঁড়ায়। মহাক্াব্ক উপন্যাস 'সমর ও শাভ্ত'তে কুতুজভ বহন 
মস্কোকে তুলনা করা হয়েছে রাণীহীন মৌচাকের সাথে। আবার 
'পুনরুর্থান' উপন্যাসে 'তাঁন লিখেছেন: “মমতা ছাড়া মৌমাঁছর কাছে 
যেমন যাওয়া যায় না, প্রেম ছাড়াও তেমাঁন মানুষের কাছে নয়। এমান 
হল মৌমাছির চাঁরত...1” 

নিকোলাস ওয়াগনার (১৮২৯-১৯০৭): ২৫ বছরে ভি. এস. সি 
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ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ৩৯ বছর বয়সে কাজান বিশ্বাবদ্যলয়ের 
প্রাণবিজ্ঞান বিভাগে যোথ দেন। মৌমাছি তার সুখ, স্বাস্থ্য ও 
অনদপ্রেরণার সার্বক্ষাণক উৎস ছিল। 

ইভান [িউবার(স্কি (১৮৩২-১৯০১): মৌমাছির হলের বিষ 
ব্যবহারের দিশারী। তানি যে মোমাছ-ফুল পাঁরবহক (১৩৪-7০%%৩: 
০০০৬৪/০) প্রকজ্পের উত্জাবন করেন তার বাস্তব কার্যকারতা এখনও 
বহাল রয়েছে। ১৮৮৫ সালে এই প্রসঙ্গে তানি লিখেছেন, “আমার 
কজ্পনা উদ্ভট ছিল না। বরং সে ছিল একটা স্বপ্ন যা হয়তো কোন দন 
ইউক্রেনের কোন এক ছোট প্রান্তে বাস্তবাঁয়ত হবে।' অক্টোবর বিপ্লবের 
গর ডাঃ িউবারাঁদ্কর সেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল। 

আনাতোলি বোগদানভ (১৮৩৪-১৮৯৬) রাউীলয়ের-এর অধাঁনে 
প্রাণাবজ্ঞান ও মৌমাছিতত্ব অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৫৮ সালে তাঁরই 
উত্তরসূরী হিসেবে মস্কো বিশ্বীবদ্যালয়ে প্রাাণাবদ্যার অধ্যাপক পদে 
যোগদান করেন। অত্যন্ত মেধাবী এই প্রাাঁবজ্ঞনী রাশিয়ার বিজ্ঞান 
একাডেমীর পর্র-সদস্য নির্বাচিত হন। শতাধিক বছর আগে প্রাতষ্ঠিত 
ইজমাইলোভা মৌশালার 'তাঁন ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। 

[তান এমন এক বিদ্যালয়ের প্রাতষ্ঠাতা যেখান থেকে অধ্যাপক 
ন. ভাগনার, অধ্যাপক ন. নাসেনভ্‌, অধ্যাপক কোঝেভ্নকভ্‌ প্রমুখের 
মত বিখ্যাত ব্যাক্তিত্ব বোরয়ে এসেছে। বোগদানভ রুশ মৌমাছি পালক 
সামাতর সম্মানীয় সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই সামাত তার 
নামানসারে বোগদানভ্‌ পদক প্রবর্তন করে। "জ্ঞান 1ভাত্তক মৌমাছি 
পালনের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য প্রাত বছর এই পদক দেয়া হয়ে থাকে। 

গেনাদি কান্দ্রাতিয্েভ (১৮৩৪--১৯০৫)-এর কণ্ঠস্বর ছিল মধ্দর 
এবং ইটালীতে পড়তে যাওয়ায় কিছাঁদনের মধ্যেই [তান মিলানের বিখ্যাত 
1 9০21৩ অপেরা হাউজে অনুষ্ঠানে অংশ ?নতে শুরু করেন। রাশিয়ায় 
ফেরার পর তান পিটার্সবূর্গের মাঁরইনূস্কি থিয়েটারে বর্তমানে 
লোলনগ্রাদের িরোভ অপেরা ও ব্যালে থিয়েটার) প্রধান প্রযোর্জক 
হিসেবে কাজ করেন। আগেই বলা হয়েছে তানি অধ্যাপক আ. ম. 
ব্তলেরভের পরামর্শে মৌমাছি পালনকে পেশা [হিসেবে বেছে নেন এবং 
শীঘ্ই এক [বিরাট মৌশালার মাঁলক হন। প্রায়ই সফরে বের হলে 
কন্দ্রাতয়েভ সমসাময়িক বিখ্যত মৌমাছপালকদের সাথে সাক্ষাং 
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করতেন এবং সেখানেই তাদের পদ্ধাতিগনলো পরীক্ষা করে দেখতেন। 
১৮৯২ সালে তান মৌমাছি পালন সংক্রান্ত বিদেশী রচনার বুলেটিন 
শভেসূত্খীনক ইনোসত্রানেই িতেরাতুরী পৃচেলোভোদৃত্তভা' প্রকাশনায় 
কাজ সংগঠিত করেন। এ ছাড়াও তান ল্যাঙস্ট্রথের "মৌচাক ও 
মধ্মাক্ষকা", কুকের “মৌমাছিপালকের সঙ্গী", বাষ্টরান্ডের “মৌমাছি 
পাঁরচর্ষা”, ডা: আ. ডুঁবানির “মৌম্যাছ পালনের বাবহারিক দক' এবং 
দদোঁ-এর 'দদো মৌচাকের বিবরণ' গ্রন্হের রূশী সংস্করণগযাঁল সম্পাদনা 
করেন। কাল্দ্রতিয়েভ তাঁর নিজের মৌশালায় নানা পরণক্ষা-ও পর্যবেক্ষণ 
চালান এবং তা থেকে তাঁর এই প্রত্যয় জন্মায় যে, 'সরঞ্জাম-সজ্জত 
উপযুক্ত মৌবািচা সাত্যিকারের প্রাকৃতিক হাসপাতাল (এই কাজে ?নাবন্ট 
হয়ে তিনি মারাত্বক ঘ্য়ীবক রোগ থেকে ভাল হয়ে ওঠেন)। 

জর্জেস লেয়াল্দস (১৮৩৪-১৮৯৭), লালিতে কাঁরগরী শিক্ষা গ্রহণ 
করেন। মৌমাছিপালনে তার জাবনব্যাপী আগ্রহ দেখা যায়। [তান 
অন্যভূমিক মৌচাকের উদ্ভাবক এবং তা তাঁর নামে পাঁরচিত। ১৮৭৪ 
সালে তাঁর মৌমাছি পালনের ভূমিকা” প্রকাশিত হলে তান ফ্রান্স ও 
বাশিয়ায় বিখ্যাত হয়ে ওঠন। ১৮৯০ থেকে (মৌমাছি পালকদের প্রথম 
কংগ্রেসের পর) মৃত্যু পর্যন্ত লেয়ান্স ফরাসী মৌমাছি পালক সাঁমাতির 
সতাপাঁত ছিলেন। 

আলেকসান্দার উসপেন্ক্ক (১৮৩৫-১৯০২) বিজ্ঞান ভাত্তক 
মোমাছি পালনের ক্ষেত্রে প্রথমসারর প্রবক্তা। তার জনাপ্রয় ও চমকপ্রদ 
উপ্রোঝে্সো ই চিস্‌তো প্রাকতিচেস্কোয় স্কেল ও সাধারণের জন্য সহজ 
ও পুরোপ্যার ব্যবহারক শেখার বই; ১৮৭৯)-এর জন্য তাঁকে প্রথম 
[পটার পদরস্কার প্রদান করা হয়। প্যারস প্রদর্শনীতে খাণ্ডত কাঠের 
মৌচাক প্রদর্শন করে "তান স্বণপদক লাভ করেন। 

আমোস ইস রুট (১৮৩৯-১৯২৩)-এর সম্পর্কে আমরা আগেই 
উল্লেখ করেছি যে, মৌমাছি পালনকে জনাপ্রয় করার ক্ষে্ধে তান ছিলেন 
বখ্যাত আমোরিকান প্রচারক। তাঁর “মৌচাষের অআকখ' (১৮৭৭) গ্রন্হের 
(বইটি রূশ সহ বহু ভাষায় অন্দিত হয়েছে) ভূমিকায় তিনি ১৮৬৫ 
সালের আগস্ট মাসের একটি ঘটনার বর্ণনা 'দিয়েছেন। সোঁদন তার 
মাথার উপর 'দিয়ে এক ঝাঁক মৌমাছি উড়ে গিয়োছিল। তার আগ্রহ দেখে 
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তার এক সহকমট জানতে চাইল মৌমাছির ঝাঁকটাকে পাকড়াও করলে 
সে তাকে কত দেবে। কাজটা অসস্তব ভেবে রুট এক ডলার দিতে রাজ 
হলেন। সহকম্দাটি যখন একটা বাক্সে করে মৌমাছির ঝাঁক নিয়ে এলো 
তখন অ দেখে রুট বিস্ময়ে হতবাক। সোঁদন থেকে নিছক মৌমাছি 
দেখায় নিজেকে আটকে না রেখে রুট জনে জনে জিজ্ঞেস করে তাদের 
সম্পর্কে সব কিছু জেনে নিতে লাগলেন। 

মৌমাছি নিয়ে প্রথম যে বইটি তিনি পড়েন তার কথাও তাঁন স্মরণ 
করেছেন। অন্য এক কাজে 'ওাহও”র রেতল্যণ্ডে গেলে বইয়ের 
দোকানগুলোতে বই খোঁজা ছাড়া আর কিছুই তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব 
হল না। তান দুটো মার বই পেলেন এবং ল্যংস্ট্রথের বইটাই তার পছন্দ 
হল। কারণ, তাতে পাঠক গভীর মমতার সাথে পারাঁচিত হবার সৃষোগ 
পায়। বাড়ী ফেরার পথে বহাঁট পড়া শুরু করে তানি বুঝলেন এ এক 
সাত্যকারের রত্মভান্ডার। অজানা অন্য ণকছু তার কাছে এত মোহনীয় 
মনে হয় নি। এমনকি রাবনসন নুশো পর্যস্ত এর কাছে কম আকর্ষণীয় 
মনে হল। আর যে ভাবনাটি তাঁর হৃদয় স্পর্শ করল তা হল, তাঁর পড়া 
এই বিস্ময়কর প্রাণীদেরকে বাড়ীতে বসে দেখা ও বোঝা তাঁর পক্ষে 
সম্ভব হবে, তার জন্য দূর দেশে যেতে হবে না। 

কয়েক বছরের মধ্যে রুট তাঁর মৌশালায় মৌমাছি বসতির সংখ্যা 
বাড়িয়ে ৩৫ট করে কিছন্টা সাড়া জাগাতে সক্ষম হলেন। কিন্তু শীতকাল 
পার হবার পর কোন মতে মার ১১টা রক্ষা পেল। প্রাতবেশন ও বন্বনরা 
সাথে সাথেই বলাবাল শুরু করে দিল, “এ আমরা আগেই বলোছলাম । 
কিল্তু মোটেও ক্ষান্ত না হয়ে বিপুল উদ্যমে [তাঁন কাজ চাঁলয়ে গেলেন 
এবং একটা গ্রীব্মের মধ্যেই তার মৌশালায় মৌচাকের সংখ্যা ১১ থেকে 
৪৬-এ পেশছল এবং তা থেকে এক বছর পরে ২৭৮০ কিলোগ্রাম মধু 
পাওয়া গেল। িছনীদনের মধ্যেই তিনি “মৌচাষে মধুকরা” নামে একাঁটি 
সামাঁয়ক পান্রিকা বের করলেন। এভাবে একটা বাজ হারার ফলে যে 
আগ্রহ তার জেগোঁছিল তাই তাকে বিশ্বাবখ্যাত করে দিল। তাঁর 'মৌমাছি 
পালনের অআকখ' এবং “মৌমাছি পালনের অন্ুস্বার বিসর্গ চন্দ্রবন্দহ 
বহার পনমূপদ্রত হয়েছে এবং তা এখনও এ বিষয়ে সেরা বইগুলোর 
একটি। 

ডি. ডাব্উ. কোয়ান (১৮৪০-১৯২৬): প্রকৌশলী ও প্রথম স্যার 
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মৌমাছি পালক। কোয়ান একজন প্রকৌশলীর সন্তান। তাঁর জন্ম 
রাশিয়ায়। ১৮৬০ সালে আমেরিকা যুক্তরাম্ে সফর করে তিনি 
মৌমাছি সম্পর্কে প্রাণবন্তভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রচেষ্টায় 
বৃটিশ মৌমাছিপালক এসোসিয়েশন গড়ে ওঠে এবং তিনি তাঁর সভাপাঁত 
হন। তান একটি মধ্দ নিস্কাশক যল্ম বানান এবং তা তাঁর নামে 
প্রচালত আছে। বৃটেনের মৌমাছি চাষে বিপুল অবদানের জন্য লন্ডন 
মৌমাছি পালক ক্লাব ১৯২৩ সালে তাকে স্বর্নপদকে ভূষিত করে। তান 
কয়েকাট বইও প্রকাশ করেছেন: “ইংরেজ মৌমাঁছ পালকের নিদেশীশকা' 
(১৮৮৭), 'মধ্য মক্ষিকা' (১৮৯৫) ও “মোম? (১৯৯১)। 

ইভান তুবলিকভ (১৮৪৪-১৯০৬): প্রকৌশলী হিসেবে প্রাশক্ষণ 
লাভ করেন। কিন্তু পেশা ও নেশা হয়ে ওঠে মৌমাছি পালন । রাশিয়ায় 
মৌমাছি পালনের উন্নত সাধনে তান অনেক কিছন করেছেন। 'বাঁভন্ন 
বিজ্ঞান সামায়কীতে তার ৫০ টিরও বেশী চমকপ্রদ লেখা প্রকাশিত 
হয়োছল। 

গগিলবার্ট ডুলিটল (১৮৪৬-১৯৯৮), আমোরকান মৌমাছি পালক। 
চাকের আঁবকল প্রাতির্প সহ ননার্মত বিশেষ আধারে শৃককাঁটকে 
স্থানান্তীরত করে রাণী মৌমাছি লালন-পালনের নিজস্ব পদ্ধাত 
আবিষ্কারের জনা তান [বখ্যাত। ১৮৮৯ সালে তাঁর “বিজ্ঞান সম্মত 
ভাবে রাণী মৌমাছি লালন-পালন" গ্রন্হটি প্রকাশত হয়। 

খিওফাইল ওসেসেলাক্কি (১৮৪৬-১৯১৬) লভোভ্‌ বিশ্বাবদ্যালয়ের 
অধ্যাপক ও স্লাভোনিক মৌচাকের উত্তাবক। 'তানই প্রথম দেখান যে, 
“ফাউল রুড' রোগের কারণ ছন্নাকে (14085) নয়, ব্যাকটোরয়া। 

মৌচাষের ইতিহাসে তসেসেলাঁস্কির স্থান সহজাত গবেষক, দক্ষ 
শিক্ষক এবং অসাধারণ মৌমাছি িশারদের। তাঁর দুই খণ্ডের 
'বাঁণাঁজ্যক মৌমাছ পালন বা বিজ্ঞান [ভাত্তক দৃদ্টিভঙ্গী' ; 
“সদীর্ঘকালের আভিজ্ঞতা বা লাভজনক মৌউদ্যান' এবং তাঁর 'মধ্দসদরা 
তৈরী বা মধ ও ফল থেকে পানীয় উৎপাদনের কলাকৌশল, পোঁলশ ও 
রূশ ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং তার কয়েক সংস্করণ হয়॥ 

পেগেই গ্রাজেনাপ (১৮৪৭-১৯৩৭): বিখ্যাত জ্যোতীর্বদ, 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমশর সম্মানীয় সদস্য, প্যারস 
একাডেমীর দ্রাঘমা ব্যুরোর পর-সদস্য, কৃতী বৈজ্ঞানক ও শ্রমবীর 
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খেতাবে ভূঁষিত। মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে তান প্রথম কাতারের রুশ 
বশেষজ্ঞ। অধ্যপক আ. ম. বুতলেরভ-এর পরামর্শে তান ১৮৮৬ 
সালে মৌমাছিদের নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং দীর্ঘ ২৪ বছর তিনি 
ভেস্তানক রুশকোভা অব্শেস্তুভো পৃচেলোভোদস্ত্ভা" (শী মৌমাছি 
পালক সমিতির অগ্রদূত) নামে সামায়কী সম্পাদনা করেন। গ্রাজেনাপের 
“মৌমাছিশালা ছাড়া কোন বাগান নয়, মৌমাছি ছাড়া কোন ফল নয়” 
শ্লোগানাঁট উদ্যান পালকের ক্ষেত্রে মৌমাছির প্রয়োজনীয়তার উপর গূরুত্ব 
আরোপ করে। 

১৮৯১ সালে সেন্ট পিটার্সবৃর্গে রুশশ মৌমাছি পালক সাঁমাঁত 
প্রাতাম্ঠত হলে গ্রাজেনাপ তার প্রথম সভাপাঁত নির্বাচিত হন। প্রচণ্ড 
উৎসাহ নিয়ে তান সদস্যদের মাঁসক সভা সংগঠিত করেন, সমরায় 
যন্বপাতি, মধ, মোমের একটি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার গড়ে তুলতে দেশের 
সেরা মৌমাছি পালকদের ?তনি উদ্ধদ্ধ করেন। ১৮৯৯ সালে অন্যষ্ঠিত 
মৌমাছিপালকদের প্রথম রুশ কংগ্রেসে এবং সাত বছর পর 
একতোঁরনোদারে (বর্তমান ক্রাসনোদার) অনুষ্ঠিত "দ্বিতীয় কংগ্রেসে তান 
একজন সাক্য় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯০০ সালে ?তাঁন প্যারস 
প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক লাভ করেন। 

গাজেনাপ মৌমাঁছ পালনের ক্ষেত্রে ৩০ বছর ধরে [বরামহণন, 
একনিষ্ঠ কার্জ করেছেন। ১৯২৬ সালে তিনি “ক্ষুদে মৌবাগচা' নামে 
ছোট অথচ মজার একাঁট বই প্রকাশ করেন। 

কাঁজামির ল্যইস্কি (১৮৪৭-১৯০২): পোল্যাণ্ডের মৌমাছি পালক। 
1তাঁন একটা মৌচাক আঁবন্কার করেন যা আজও তাঁর নামের স্মাত 
বহন করে। পোল্যান্ড ও রাঁশয়াতে তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তান 
মৌমাছির চাষ সম্বন্ধে অন্ট্রোলয়া, ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী ও 
সুইজারল্যান্ডে পড়াশদনা করেছেন। 'মৌচাষ নামে তার বইটির পাঁচাট 
সংস্করণ হয়েছে। 

ভাঁসাল ভাশচেনকো (১৮৫০-১৯১৮): গোলতাভা'র কাছে 
পাঁরয়েস্লাভল্‌-এ ছেলেবেলায় মৌমাছির সাথে তাঁর প্রথম বন্ধত্ব হয়। 
তান কিয়েভে মৌম্বাছ পালনের উপর অনেক প্রদর্শনী সংগঠিত করেন। 
পরে মৌমাছি পালন বিভাগের সভাপাঁত হিসেবে ৯৯১৩ সালে নাখল 
রুশ প্রদর্শনী সংগঠিত করেন এবং তার প্রচুর ব্যয়ভার [নিজেই বহন 
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করেন। বোয়ারকা মৌমাছি পালন কারিগর বিদ্যালয় সম্প্রসারিত করার 
জন্যও 'তাঁন অনেক কমশীক্ত ব্যয় করেন। ১৯০৭ সালে তাঁকে এই 
স্কুলের ভার দেয়া হয়েছিল এবং পরে 1তাঁন এ স্কুলের বোর্ডের 
চেয়রাম্যান হন। তান নিজের সণ্টিত অর্থ থেকে স্কুলের একটি ন্বিতল 
অংশ নির্মাণ করে দেন। 

ইভান ক্রিংডেন (১৮৫১-১৯১২): একজন বাশিষ্ট কৃষিবিদ । তিনি 
মৌমাছির সাহায্যে পরাগ সংযোগের জন্য যথেষ্ট কর্মশাক্ত ব্যয় করেন 
এবং পরাগ সংযোগের মাধামে ফসলের আবাদ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ?তাঁন 
ব্যাপক পরাঁক্ষা চালান। ?বশেষভাবে লাল ক্লোভার' ফুলের উপর এই 
পরণক্ষা চালাতে গিয়ে তান মৌমাঁছ ও ক্লোভার বীজের উৎপাদনের 
মধ্যকার পারস্পারক সম্পকে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও সঠিক নানা 'সিঙ্ধান্ত 
টানতে সক্ষম হন। 

ফ্র্যৎক বে'তোঁ (১৮৫২-১৯১৯): [বাশস্ট মার্কন মৌমাছি পালক। 
জকযোগ্ে মৌমাছি পাঠানোর কাজ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তানি ছিলেন 
দিশারী । তান বহন ও স্থানান্তরযোগ্য “রাণী উৎপাদন কুগুর” 
(ণ৪৩7 9:০০ ৫17217567) আঁবচ্কার করেন। মৌচাষের উপর ব্যাপক 
পড়াশুনা করার পর "তান 'বাভন্ন জাতের মৌমাছি ও ভারতাঁয় বড় 
মৌমাছি পোষ মানানোর সমস্যা নিয়ে পরীক্ষা-ীনরীক্ষা চালান। এই 
জাতের ভারতীয় মৌমাছি প্রচুর পারমাণে মধ্য উৎপন্ন করে এবং ০০ সে.- 
এর নীচের তাপমান্রায়ও মৌচাকের বাইরে যেতে পারে। ৯৯০৫ সালে 
বে'তোঁ বাকু থেকে আমোরকা য্যক্তরাষ্ট্রে মৌমাছি ও ককেশীয় রাণী 
মৌমাছি পাঠান এবং এভাবে সারা পাঁথবীতে এদের পাঁরচিত করেন। 
তাঁন 'বাভন্ন জাতের মৌমাছি (ককেশীয়, ইতালীয় এবং পারস্য ও 
সাইপ্রাস ইত্যাঁদ দেশের) সংগ্রহ করার জন্য বিখ্যাত হন। তানি 
আমোঁরকা ফ্যক্তরাস্ট্রের কাঁষ [বিভাগের প্রথম মৌচাষ শাখার পাঁরচালক 
হবার সম্মান লাভ করেন এবং এই পদে কয়েক বছর 'িষ্,ক্ত থাকেন। 

১৯০০ সালে আ. ই. রুট এবং এ. র. রুট নিউইয়র্কের আমোঁটিতে 
বসবাসরত ইটার দ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যকার দিবাদের কথা জানিয়েছেন। দুই 
ভাইয়ের একজন ছিল মৌমাছি পালক ও অন্যজন ফল উৎপাদনকারী । 
ফল উৎপদানকারা ভাইয়ের আঁভষোগ তার ভাইয়ের মৌমাছি সব ফল 
খুটে খুটে খেয়ে 'তার খুব ক্ষাত করেছে। এ জন্য সে তার ভাইকে 
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আদালতে হাজির করে। ৯৯০০ সালের ১৭-১৯ শে ডিসেম্বর এই 
মামলার শদনানী হয়। লড়াইটা ছল প্রচণ্ড, কারণ এর “আসাম? 
ছিল মৌমাছিকুল। সরকারী কৌশ্‌লা ফ্র্যা্ক বে'তোঁ কে ধন্যবাদ যে 
তার আঁভজ্ঞতাপতর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণে শেষ পর্যন্ত আসামীরা খালাস পায়। 
দুই বছর পরে উদ্যান পালক ভাইটি অন্য ভাইয়ের কাছে গিয়ে ভার 
মৌমাছির খামারাঁট তার ফলের বাগানে স্থানান্তারত করার অন্দরোধ 
জানালো। কারণ, মৌমাঁছরা চলে আসার পর থেকে তার ফল গাছগুলো 
মঞজারত হচ্ছিল কিন্তু কোন ফল ধরছিল না। 

এভ্‌লামূ্পি কাছেনেভ (১৮৫৩-১৯২২): যৌবন কাল থেকেই 
মৌমাছি পালনে আবেগপূর্ণ আকর্ষণ অনুভব করেন। ৩৫ বছর 
বয়সে তান কান্রম মধ্কোষ ঢালাই করার জন্য খোদাই করা [সিলিন্ডার 
উল্তাবন করেন৷ [তান দুই বছর ধরে সেন্ট পিটার্সবুর্গ, কিয়েভ, মস্কো 
ও অন্যান্য শহরে প্রদর্শনী করে তার উদ্ভাবত যন্তের নকশা প্রদর্শনে 
ধহু সময় ও কর্মশীক্তি ব্যয় করেন। প্রর্শনী ও মৌমাছি পালক সাঁমাঁতর 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষামূলক কাজেও তান অনেক অবদান রাখেন। তান 
গবেষণা চালানোর জন্য ইভানোভা শহরের প্রান্তে গবেষণার উদ্দেশ্যে 
একটা আদর্শ মৌমাছি খামার প্রাতন্ঠা করেন। পরে এই খামারটি তিনি 
ইভানোভা ভোজনেসেনাসকি পাঁলটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের পতঙ্গবিদ্যা 
বভাগকে দান করেন। 

পাভেল কুলশভূ্‌ (১৮৫৪-১৯৩৬) মস্কোতে পেন্রভ (বর্তমান 
তাঁমরিয়াজেভ) কাষ একাডেমীর একজন অধ্যাপক ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমীর পনর-সদস্য ছিলেন, তাঁন পুরস্কার 
যোগ্য বিজ্ঞানী সম্মানে আঁভাহত হন। [তান কোয়ানো'র লেখা 'মধু 
মাঁক্ষকা'র অনুবাদ করেন। নানা রকমের মৌচাক পরীক্ষায় ও মৌমাছি 
পালনের [বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসন্ধানে তিনি প্রচুর পাঁরশ্রম করেন। মৌচাক 
সংক্রান্ত যে যাদ্‌ঘর তানি প্রতিষ্ঠা করেন তা খুবই 'িখাত হয়োছল। 

গান্তি বলিয়ের (১৮৫৫-১৯২২) সরবোনে উন্ভিদাবজ্ঞানের অধ্যাপক 
ও ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য। [তান প্রথমে সভাপাঁত এবং পরে 
ফরাসী মৌমাছি পালক সাঁমাতির সম্মানীয় সদস্য হন। জর্জ লেরান্সের 
সাথে একত্রে লেখা তাঁর "মৌমাছি পালনের পুরো পাঠক্রম" বইটি 
রাশিয়ায় প্রকাশত হয়। 
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ইভান মিছারন (১৮৫৫-১৯৩৫) একজন ীবখ্যাত বর্ণসঙ্কর 
প্রাণবিদ ও প্রকাতি রূপাস্তরকারী। তান বলতেন, “আমরা এটা আশা 
করতে পাঁরনা যে, প্রকৃতি আমাদের দিকে নিজেই তার সাহায্যের হাত 
বাঁড়য়ে দেবে। আমাদের কাজ হচ্ছে, তার কাছ থেকে সকল স্নাবধা 
জোর করে আদায় করে নেয়া।' শিশুকাল থেকেই মিচারন মৌবাশ্িচায় 
তাঁর বাবাকে সাহাযা ক'রে ও কর্মব্যস্ত মৌমাঁছদের দেখে আনন্দ 
পেতেন। তামূবোভে তাঁর এীতিহাঁসক এস্টেটে সব সময়ই একটা-না- 
একটা মৌখামার থাকত। তার কারণ, পতঙ্গ পরাগায়নে. অভিযোজিত 
উীন্ভিদের ক্ষেত্রে মৌমাছিকেই মচুরন সবচেয়ে ভাল পরাগসংযোগণী বলে 
মনে করতেন। 

ধনকোলাস্‌ নসোনভূ (১৮৫৫-১৯৩৩) মস্কো এবং ওয়ারশ 
'বশ্বীবদ্যালয়ের প্রাাবজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য। 
রুশী মৌমাছি তত্বীবদদের মধ্যে তানি একজন "বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্ব ছিলেন। 
ছাত্র থাকাকালীন সময় থেকেই মৌমাছি সম্বন্ধে তিনি আগ্রহী হয়ে 
ওঠেন ও অধ্যাপক বোগদানভ তাঁকে ইজমাইলোভে মোমাছিশালায় 
প্রাশাবজ্ঞানী' হিসাবে কাজ করার জন্য নিয়ে যান। পরে তার উপর 
মৌউদ্যানের ভার দেওয়া হয়। মৌমাছির সৌরভ গ্রন্হি (970771200 
8158৫) উদরের শেষ প্রান্তের ও তার পরর্ববতাঁ খণ্ডকের মাঝখানে 
অবাস্থত -- তা আবিস্কার করার পর নাসানোভ বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। 
তাঁর সম্মানে মৌমাছির এই গ্রান্হিকে নাসানোভ গ্রান্হি বলা হয়। মৌমাছি 
পালনকে জনাপ্রয় করার ক্ষেত্রে তান ছিলেন একজন সন্রিয় ব্যাক্তত্ব। 
ইভান কাবৃলদকভ (১৮৫৭-১৯৪২): বিশিষ্ট মৌমাছি বিশারদ ও 
রসায়নাবদ। মস্কো বিশ্বীবদ্যালয় থেকে বোশষ্ট্য সহ ্লাতক পাশের 
পর তিনি অধ্যাপক আ. ম. বূতলেরভের অধীনে পড়াশ্দনা করেন। এই 
অধ্যপক একই সাথে তাঁকে মৌমাঁছপালনে ও রসায়ন শাস্তে আগ্রহী 
করে তুলতে সক্ষম হয়োছিলেন। ১৮৮২ সালে কাবল্‌কভ প্রাণী ও 
উীস্তিদের জলবায়; অভ্যস্ততা সাঁমাততে মৌমাঁছ পালন বিভাগ প্রবর্তন 
করেন (পেরে তানি এই বিভাগে সভাপতি হন)। বুতলেরভের মৃত্যুর 
পর [তান রাশিয়াতে মৌমাছি চাষের ক্ষেত্রে সেরা বিশেষজ্ঞ বলে গণা হন। 
তাঁর চেষ্টায় [বিশেষ ট্রেন ও জাহাজে করে জান়্গায় জায়গায় ভ্রাম্যমান 
প্রদর্শনীর আয়োজন করা সম্ভব হয়। হাজ্জার কাজার কৃষক এই চলমান 
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প্রদর্শনী দেখতে আসেন এবং পরে মৌমাছি সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। 
কাবলকভের এই কর্মক্ষেত্র শুধু তাঁর দ্বিতীয় পেশা ছিল না বরং এই 
ছিল তার প্রধান সাঁন্টশীল প্রেরণার উৎস। ১৯৩৩ সালে কাবলুকভ 
সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমীর সম্মানীয় সদস্য নির্বাচিত হন। উজবেক 
সমাজতান্রিক প্রজাতন্ত্র বিশেষ রাষ্ট্রীয় মৌমাছি খামার তার নামে 
নামকরণ করা হয়। ১৯৪২ সালে তানি তাশখন্দে মৃত্যুবরণ করেন। 

আনাতোলি ব্ুৎকেছিচ (১৮৫৯-১৯৪২) ওরেল 'য়ালশুলে 
পড়াশোনা শেষ করার পর পেন্রভ কৃষি একাডেমীতে ভার্ত হন। অবশ্য 
প্রথম বছরের পরে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তাঁকে সাইবোরয়ার 
তোবোল্‌স্ক প্রদেশে নির্বাসন দেওয়া হয়। নির্বাসন থেকে দরে এসে 
তান ক্রাঁপভ্কায় (তুলা প্রদেশ) একটি খামারে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করেন। এখানে তান ১৮৯৪ সালে মৌমাঁছর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে 
ওঠেন। তিনি সবসময় বলতেন যে, গ্রাম্য পেশাগদালর মধ্যে মৌমাছি 
পালন নিঃসন্দেহে সবচেয়ে প্রাতদানকর পেশা । তাঁর কাছে মৌমাছি 
পালন শন্ধু লাভ জনকই ছিল না, বরং উন্মুক্ত পাঁরবেশের সকল পেশার 
মধ্যে এটিকে তান সবচেয়ে কাঁব্যক বলে মনে করতেন। [তান দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস করতেন যে, কাঠামো মৌচাক যেমন আঁধক লাভজনক তেমাঁন তা 
কোনভাবেই মৌচাকের এীতিহ্যবাহী কাঁব্যক সৌন্দর্যকে খর্ব করে লা। 

ভাদাল ইজেরাঁগন (১৮৫৯-৯৯১০) মৌমাছির খামারে তার বাবাকে 
সাহায্যে করতে গিয়ে ছেলেবেলাতেই মৌমাছির সংস্পর্শে আসেন। যখন 
তানি স্কুলের ছান্র তখন একাদিন সমাবস্ক (বতমান উীলয়ানোভস্ক)-এ 
অধ্যাপক ব্তলেরভের মৌমাছি খামারে বেড়াতে যান। সেখানে তাঁকে 
সাদরে গ্রহণ করা হয় এবং [তিনি আতাঁথ হয়ে সেখানে এক সপ্তাহ 
থাকেন। বূতিলেরভ্‌ এই ছোট ছেলোটকে অর কাজ কর্ম সম্পর্কে 
সব বলেন এবং মৌমাছির খামারাট কেমন করে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় 
তা দেখান। ইজেরগিন তাঁর এই বেড়ানোর স্মাতটুকু সব সময় অপুর্ব 
রোমাণ্চকর অনুভব নিয়ে স্মরণ করতেন। মস্কো ইউীনভাঁর্সট থেকে 
প্লতক পাশ করে হেতিহাস ও দর্শনশাস্তে) ইজেরগিন রূশী সাহিত্য 
পড়তে শুরু করেন। একই সাথে তিনি মৌমাছ পালন সংন্রান্ত বদেশী 
বই রূশী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই বইগ্ীলর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, 
ল্যাংগসন্রথের 'মৌচাক ও মধুমাক্ষিকা” (১৮৯২ ও ১৯০২), ফন্‌ 
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বারলেপ্শৃএর 'মৌবাগচার পারচর্য?' (১৮৯৩), লেয়ান্স-এর “আধ্ানক 
পদ্ধাত ব্যবহার করে মৌমাছিদের পারচর্ষা” (১৯০৪)। এছাড়াও 1তান 
তখনকার জনাপ্রয় 'বদেশী স্মাহত্য ও মৌচাষ বিষয়ক বুলোটন" 
সম্পাদনা করেন। ইজেরাগন রুশী মৌমাছি পালক সাঁমাতর পাঁরষদের 
সদস্য ছিলেন এবং সেই যোগ্যতায় তান রাশিয়ায় কাঠামো মৌচাকের 
ব্যবহার, সম্প্রসারণ ও বিজ্ঞান 'ভাত্তক মৌমাছি পালনের পদ্ধাতকে 
বিকাঁশত করার ক্ষেত্রে অনেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ রাখেন। 

িকোলান্দ কুলাগন (১৮৫৯-১৯৪০) একজন প্রাণীতত্বীবব ও 
কৃষাবজ্ঞান একাডেমীর সদস্য ছিলেন। [তান একজন নামকরা মৌমাছি 
বিশারদ। ১৯০৫ সালে 'নাখল রাশিয়া মৌমাছ পালকদের যে কংগ্রেস 
অন্দষ্ঠিত হয় তা সম্পন্ন করার দায়িত্ব ছিল তাঁর। পাঁচ বছর পর 
সোঁফয়াতে মৌমাছিপালকদের প্রথম স্লাভ কংগ্রেসে তাঁকে নিখিল স্লাভ 
ইউনিয়নের সভাপাতি নির্বাচিত করা হয়। কুলাগিন ১৯৯১ সালে 
দ্বিতীয় নিখিল স্লাভ কংগ্রেস ও ১৯২২ সালে মস্কোতে তৃতীয় কংগ্রেস 
আহবান করেন। পেন্রভ (তামারয়াজেভ) কাঁষ একাডেমীর মৌমাছি 
খামারের প্রতি কুলাগিন প্রচুর মনোযোগ দেন। ৪০ বংসর ধরে তান 
এই খামারের দাঁয়ত্বে ছিলেন। এই খামারাট এখন তাঁর নামে চাল 
আছে। কুলাগিন মৌমাছি পালনের উপর কয়েকাঁট আকর্ষণীয় গ্রল্ 
প্রকাশ করেন। এগুলির মধ্যে 'মৌমীছর জীবন বিজ্ঞান সম্পকে”, 
'মৌমাছিদের খাওয়ানো', “মৌমাছির বাঁক বাঁধা", 'কাঠামো-মৌচাক 
নির্বাচন' উল্লেখযোগ্য। কয়েক বছর ধরে কুলাগিনের সঙ্গে লেখকের 
যোগাযোগ ও কয়েক বার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়োছল। এই অমায়িক 
ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ত্বারত পদ্ধাততে ভেষজ মধ্দ আহরণের বিশেষ 
উদ্যোক্তা ছিলেন। অধ্যাপক কুলাগিনকে তাঁর অন্যান্য সহ বিজ্ঞানীরা 
হয় । সেগ্দাল হলো, মস্কো প্রকৃতাবদ সমিতি, পতঙ্গীবদ্যা সাঁমাঁতি, 
প্রাণী ও ডীন্ভিদের জলবায়ু অভ্যন্ততা সাঁমোতি, বুলগেরাঁয় পতঙ্গাবদ্যা 
সামাত এবং আরও অন্যান্য প্রাতজ্ঠান। 

পোরাফাঁর বাখমোতিয়েভ (১৮৬০-১৯১৩), সোফিয়া ইউানভাঁ্সাটর 
অধ্যাপক । ইানি শুধু বাশম্ট গবেষক, জীবাবিজ্ঞানী ও সৃপারিচিত পদার্থ- 
বিজ্ঞানীই ছিলেন না, কুলগ্োরয়ায় প্রথম সারির মৌম্যাহু পালকদের 
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মধ্যেও তান ছিলেন অন্যতম। ১৮৯৭ সাল থেকে ১৬ বছর ধরে 
পোকামাকড়ের (মৌমাছি সহ) দেহের অপমাত্া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালাতে গিয়ে তান অসীম কর্মশক্তি নিয়োজিত করেন। তার মৃত্যুর 
পরেই শুধু এই কাজ বন্ধ হয়। পোকা মাকড়ের দেহের তাপমান্রা মাপার 
জন্য ?তাঁন একটি বশেষ ধরনের বৈযাতিক থার্মোমিটার উত্তাবন করেন। 
আমার গবেষণার উপসংহার এবং উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের দেহে অর 
পরাক্ষা সংক্রান্ত পারিক্পনা” শীর্বক রচনায় বাখ্মেতিয়েভ এই সাহসাঁ 
ও প্রাতশ্রযীতশীল ধারণা দেন যে, মৌমাছি পালনে যেমন পুনরুজ্জীবন 
ব্যবহার করা যেতে পারে (শীতাকালীন খাদ্য ছাড়া ছাজার মৌমাছি 
বসাতির অবস্থার কথ্য ভাবুন তো একবার!) তেমাঁন অর্থনোতক ক্ষেত্র 
ও চাঁকৎসাবদ্যায় (যক্ষা প্রভাতি রোগ প্রতিরোধে) তা ব্যবহার করা 
ষায়। তাঁর স্বপ্ন এখন বাস্তবায়ত হচ্ছে কারণ, এখন ওষুধ ও শিল্প 
উপকরণ রক্ষণের কাজের জন্য শৈতোর ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। ১৯১০ 
সালে বাখমোঁতয়েভকে নাখল স্লাভ মৌমাঁছ পালকদের কংগ্রেসে 
সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। 

পাভেল আরলভ্‌ (১৮৬১-১৯২৮), বাভন্ন শাখায় পাঁরবর্ধন 
সহ সম্প্রস্াারত কাঠামো-মৌচাক উল্তাবন করেন। মৌচাক বিষয়ে তান 
একজন বিশিষ্ট [বিশেষজ্ঞ যান ইজমাইলোভের মোমাঁছশালায় ৪২ 
বছর ধরে মৌমাছিদের মাঝে কাজ করেছেন! তাঁকে মৌচাকের মডেল 
১৯০০ সনের প্যারস প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল এবং সেখানে তাকে 
গ্রা প্রি (90৭ ৮৮) পদরস্কার প্রদান করা হয়। আরল্‌্ভ ছিলেন 
বিশেষজ্ঞ কমাটগুলোতে কাতিক্ষিত, বিশেষ করে যখন আলোচনার [বিষয় 
হলো মৌচাক। এটা সম্ভব হয়ৌছল মৌচাক পালন বিষয়ে রুশ বই-পত্রের 
উপর তার ব্যাপক আঁভজ্ঞতা এবং বিস্তৃত জ্ঞানের কারণে। 
ভূসেভেলাদ শিমানোভ(স্ক (১৮৬৪-১৯৩৪): 'কয়েভ শহরের এক 
শল্য চিকিৎসকের ছেলে । তাঁর পিতার স্বপ্ন ছিল পত্র তারই পেশা গ্রহণ 
করবে কিন্তু তার পূন্নের ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। িয়েভ সামারক স্কুল 
এবং মস্কো আর্টিলারণ স্কুলের পাঠ শেষে [তান জেনারেল ম্টাফ হেড 
কোয়ার্টার-এ নিষ্‌ক্ত হন। নিঙ্জের পছন্দসই চাকুরীতে খুবই সন্তুষ্ট 
থাকলেও এই তরুণ আঁফসারের সাথে পাঁরচয় ঘটলো প. ই. 
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কোর্ক্নেভোঁস্কির এবং সেই সাক্ষাৎকার তাঁর জীবনের গ্রতষপূর্ণ 
মোড় পারবর্তন ঘটালো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তান তাঁর কাঁমশন থেকে 
ইস্তফা দিলেন এবং কিয়েভ-এর নকট ভেল্‌ হিনিয়াতে, গ্রামের এক 
স্কুল শিক্ষক [হিসাবে কাজ্জ করার ও মৌমাছি পালনের জন্য [তান 
চাকুরী থেকে অবসর নেন। মৌমাছ খামার দেখাশোনা করা ও গ্রামের 
ছেলে মেয়েদের মৌমাছি পালন শিক্ষাদান করাকে তানি রোমান্টিক 
পেশা বলে ভাবতেন এবং তার এই ভাবনায় কোন ছেদ পড়ে নি। ১৮৯৯ 
সালে, মান্র ৩৩ বছর বয়সে [সমানোভ্‌স্কি অন্ধ হয়ে গেলেন কিন্তু 
শিক্ষকতা বা মৌমাছি পালন কোনটাই ?তান ত্যাগ করলেন না বরং 
প্রয়োজনীয় কাজ করে যেতে লাগলেন। স্লীর সহযোগতায় ১৯১০ 
থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজ মৌমাছি খামারে কাজ করে 
গেছেন। শীত মৌসুমে বোয়াকণা বিদ্যালয়ে মৌমাছি পালনের উপর 
ভাষণ 'দতেন। 

জন রোন (১৮৬৫-১৯২৮): কাঁটতত্ববীদ, পরজীবীবদ ও 
আযবেডপঁন বিশ্বীবদ্যালয়ের অধ্যাপক। তান ছিলেন মৌমাছি রোগ 
বিশেষজ্ঞ এবং বেশ কয়েকাঁট রোগের প্রাতষেধক আ'বৎ্কার করোছিলেন। 
গ্রেগর কোঝেভানকভ্‌ (৯৮৬৬-১৯৩৮): মস্কো বিশ্বাবদ্যালয়ের 
অধ্যাপক এবং বিশ্বাবদ্যালয়ের ডীন্তিদাবিজ্ঞান যাদুঘরের পাঁরচালক। প্রথম 
কাতারের মৌমাছি পালকও 'তাঁন ছিলেন। ১৮৯০ থেকে ১৯১০ এর 
মধ্যবতর্শ সময়ে তিনি মৌমাঁছ পালন পাঠক্রমে মোমাছর প্রাকৃতিক 
ইতিহাসের উপর অনেকগদলো ভাষণ 'দিয়োছলেন। ১৯৯০ থেকে 
১৯২০ সাল পর্যন্ত তান ইজামাইলোভা মৌমাছি খামারের দাঁয়ত্ে 
নিযুক্ত 'ছিলেন। ১৯২৮ সালে প্রশান্ত সহাসাগরীয় উপকূলের, উস্যাঁর 
এলাকায় 'তাঁন ভারতীয় মৌম্যাছর সন্ধান লাভ করেন। 

আউগন্ভত লুদভশীগ (১৮৬৭-১৯৫৩): আকাঁম্মকভাবে তান 
মৌমাছি সম্বঙ্ধে জানতে পারেন। ১৮৯১ সালের শরতের এক দিনে 
তান সংবাদপরে পড়েন যে, রেভারেও ফাডনান্দ হার্নসটাগ মৌমাছি 
পালনে উৎসাহী লোকদের জন্য কিছ বলবেন। লুদভীগ সেখানে যেতে 
মনস্থ করলেন। তান কৌতৃহলা হয়ে পড়লেন। শিক্ষকের সঙ্গে তার 
বন্ববত্ব হলো এবং তান তার নিজের ধারণা প্রচার করতে লাগলেন যে, 
মৌমাছি পাঁরধার একটি একক মৌমাছি-জীব (9০০ ০7890157) গঠন 
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করে। ১৯২৫ সালে হানন্টাগ্র-এর মৃত্যুর পর লুদভাগ “তত্বে ও 
প্রয়োগে জার্মান মৌচাষ সাময়িকীটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। 
১৯৯৬ সালে 1তাঁন 'জেনা' বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নিজের সংগঠিত 
গবেষণামূলক মৌমাছি খামারের গঠনে নিযুক্ত হন। তার ৮০ তম 
জন্মাদনে (১৯ শে জুলাই ১৯৪৭) তান উক্ত বিশ্বাবদ্যালয়ের গরণতশাস্ম 
ও প্রকৃতিবিজ্ঞান ফ্যাকাল্টর সম্মানীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর ছাত্র 
ও বন্ধ, ডঃ হ্যনস অস্ম্যান বর্তমানে তার কাজটি চাঁলয়ে যাচ্ছেন। 
ডঃ হ্যানস ১৯৫০ সালে মৌমাছি খামারের পারচলক নিযুক্ত হন। এই 
খামারের [ভীত্ততে একাঁট স্বাধীন কাঁষ ইনাস্টাটউট প্রাতান্ঠিত হয়েছে। 

এডম্ন্ড আলফাঁদেরী (১৮৭০-১৯৪১): ফরাসী 'মৌচাষের 
অগ্রপাঁথক। 'মৌচাষ আভধান' (২ খণ্ডে), 'মৌম্যাছ পালনের বাস্তব 
নির্দোশকা' (৫ খণ্ডে) প্রভৃতি গ্রন্হের লেখক। মৃত্যুর কিছাদন আগে 
তাঁন “মৌমাছি পালনের বিশ্বকোষ" €৫ খন্ডে) শেষ করেন। চলাচ্চিত্ 
শজ্দের প্রথমাদকেই মৌমাছি সংক্রান্ত প্রথম ছাঁবাঁট তার মৌমাছি খামার 
নিয়েই তৈরী হয়োছল। 

ইপ্যোলং কোরাভূলেভ (১৮৭১-১৯৫১): ২০ বছর বয়দে যখন 
গ্রামের স্কুলে শিক্ষক তখন তান মৌমাছি নিয়ে কাজ শুর করেন। 
মদ্কোর পেন্রভ কৃষি একাডেমীর ছান্র থাকাকালীন [তান উৎপাহের 
সাথে অধ্যাপক ন. কুলাগিন-এর অধানে ইজমাইলোভা মৌশালায় কাজ 
করেন। ৯৯০২ সালে ক্লাতকপর্ব শেষ করে পেশাদার মৌমাছি শিক্ষক 
হিসেবে পোলতাভা, খারকভূ্‌ ও চেরনিগভ প্রদেশে কাজ করেন এবং 
উমান উদ্যানতত্্ব ও কৃষি স্কুলের বেতমানে উমান কৃষি ইনাস্টাটউট) 
মৌমাছি খামারাট ৪৪ বছর ধরে পাঁরচালনা করেন। ৯৯৪৫ সাল্লে ৭৫তম 
জন্মাদনে তাঁকে এই ইনস্টিটিউটের সম্মানীয় অধ্যাপক [নষুক্ত করা হয়। 
তান অনেকগুলো মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ 
প্রবন্ধগদাল হচ্ছে 'মৌমাছি পালনের গনরুত্ব ও উপক্যারতা', 'মৌম্মছির 
নির্বাচন প্রসঙ্গে, "মৌমাছির রোগ এবং তার চিকিংসা', 'সধামর 
উদ্ভিদ ও পেগ্াঁলর পারপোষণ”। ১৯১৭ সালের পরে তার সব গ্রল্য 
প্রকাঁশত হয় এবং তা কয়েকবার পনম্দীদ্ূত হয়। লেওানদ পোতোখন 
০১৮৭১৯৯৯১৯২): গ. প. কান্দ্মাতিয়েভ-এর তত্বাবধানে যুবক বয়সে 
পিতামাতার এসম্টেট-এর মৌমাছি খামারে কাজ করেন। ১৮৮৯ থেকে 
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একজন বিশেষজ্ঞ উপদেম্টা হিসাবে কাষি বিভাগে কাজ করেন। ১৯০৬ 
সালে ণবদেশ ও রাশয়ার মৌচাকের অগ্রদূত'র সম্পাদক নিষুক্ত হন। 
ইস্ভান সেরবিনভ (১৮৭২-১৯২৫): মৌমাছির রোগের উপর কাজ 
করেন। জীবাপুবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিষুক্ত হওয়ার পরে রুশ মৌমাছি 
পালক সামাঁতর সদস্য নির্বাঁচত হন। মৌমাছদের 'ফাউল ব্লুড” রোগের 
সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য অনান্রম্যতা নিয়ে পরাক্ষা চালান। এজন্য 
[তান ফাউল ব্লুড শদককাঁট দিয়ে তৈরী নির্যাস সহ বিপুল পাঁরমাণ 
সম্পূরক খাদ্য মৌচাকগৃতলতে সরবরাহ করতেন €েননা. টীকা দান 
স্বাভাবক ভাবেই ছিল প্রশনাতীত)। মস্কো ও পিটার্সবূর্গ মৌমাছি 
পালক কংগ্রেসে পঠিত তার নিবন্ধে রাশিয়ায় মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে 
উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিশেষ প্রদর্শনী! মৌমাছি খামারের প্রয়োজনীয়তার 
উপর জোর দেন। 

ইলোক্‌ জান্দের (১৮৭৩-১৯১৫২): ব্যাভারয়ার ফার্লানজেন-এ 
মৌচাষ ইনাস্টিটিউট-এর প্রাতষ্ঠাতা। [তিনি কাঠামো-মৌচাকের নকশা 
তৈরী করেন; চত্বর-মৌচাকে মৌমাছি চাষের উন্নততর পদ্ধীত উদ্ভাবন 
করেন; মৌমাছিদের জন্য ইথার ফোঁটা প্রবর্তন করেন এবং নসেমাটাসিস 
(8০5৩7:51০95)-এর কারণ আবিষ্কার করেন। তার অনেক বই মৌমাছি 
পালনের অগ্রগাততে গদরত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে : 'মৌচাষের নরদোশকা', 
'মৌমাছর জীবন", 'মৌমাছি এবং তার গঠন', 'পচন ও তা প্রাতকারের 
উপায় এবং মৌমাছি পালন'। অনেক দেশেই তার পাঁচ খশ্ডে রাঁচত 
'ব্যবহাঁরক মৌমাছি পালন' বইটি প্রামাণ্য বই হিসাবে গণ্য করা হয়। 
ভিকৃতোর লোগিনোভ (১৮৭৬-১৯৩১): কাজান পশ্যাঁচীকৎসা 
ইনাম্টাটউট এবং কাষ ও বনাবদ্যা ইনাম্টাটউটের অধ্যাপক থাকাকালীন 
মৌচাষের উপর ভাষণ দেন। কাজান জেলা পরীক্ষামূলক স্টেশনের 
মৌমাছি পালন বিভাগ ও মৌমাছি খামারের দায়িত্বে ছিলেন। কাজান 
মৌমাছি পালন সামাতর অগ্রণী সদস্য হিসাবে লোগিনোভ ভ্রাম্যমান 
যাদুঘর গঠন করেন। এতে নানা সংগ্রহ-মডেল এবং মৌমাছি পালনের 
যন্রপাঁত প্রভাতি প্রদর্শন করা হোত। অনেক বছর পরে তান 
িখোঁছলেন, “আম এ ভ্রাম্যমান যাদুঘরের 'দিনগুলোকে আমার 
জীবনের অন্যতম সুখের সময় বলে মনে করি।'' তাঁর উদ্যোগে ১৯০৬ 
সালে সামাতর কার্যাববরণী প্রকাশ করা শুরু হয়। পরবতাঁতে এই 
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সামায়কীর নাম 'কাজান মৌমাছ পালন সামতির পান্তিকা' রাখা হয়। 

তাঁর পেশাগত সময়ের অনেকটাই লোগিনোভ মৌমাছির রোগের 
জন্য দায়ী রেগেসঞ্চারী জীবাণুর উপর গবেষণা, মৌমাছির শুড়-এর 
দৈর্ঘ্য মাপার কাজ, মৌমাছর উপর বৃক্ষনির্ধাস মধুর ক্ষাতিকর প্রভাব 
নির্ণয় ইত্যাঁদতে ব্যয় করেন। তান রাশয়ার প্রাণী ও উদ্ভিদের জলবায় 
অভয্থতা সাঁমাতর অবৈতাঁনক সদস্য ছিলেন এবং তাঁতার গ্বায়ত্বশাঁসত 
সমাজতান্ক সোভয়েত প্রজাতন্বের সরকার কর্তৃক সম্মানিত হন। 
করা আর মৌমাছি পালন বন্ধ করার অর্থ হচ্ছে জীবনযাত্রা থেমে যাওয়া 
এজাতীয় দর্শন সম্বন্ধে অবগত হওয়া অর্থহীন নয়। এটা পাঁরপূর্ণ 
সত এবং এ সত্য এ সব মৌমাছি বিশেষজ্ঞরা উদঘাটন করেছেন যাদের 
জীবনের অনেকগুলো বছর এই কাজে ব্যয় হয়েছে। 

থ. ন. আবারকোসোভ (১৮৭৭-১৯৫৭): ১৮৯৮ থেকে ১৯০২ 
সাল পর্যান্ত লন্ডনে মৌমাছি পালন বিষয়ে পড়াশোনা করেন। রাশিয়ায় 
গফরে এসে লেভ্‌ তল্স্তোয়-এর সাঁচব হিসাবে কাজ করেন এবং লেখকের 
ভ্রাতুম্পৃত্নী ন. ল. ওবোলেন্স্কায়াকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর জাতিশিয়ে 
নামে একটি জারগায় তিনি ১০০টি ঝাঁকের একটা মৌমাছি খামার 
গঠন করেন। তল্স্তোয় এই খামারটি প্রায়ই পাঁরদর্শন করতেন। মৃত্যুর 
দ'মাসেরও কম সময়ের আগে তিনি এটি শেষবারের মত পাঁরদর্শন 
করেন। ল. ন. তলস্তোয় এর রচনায় 'মৌমাছি এবং মৌমাছি পালন' 
শীর্ষক প্রবন্ধে আবারকোসভ [লিখেছেন তলস্তোয় আমাকে মৌচাষে লেগে 
যাওয়ার জন্য যথেম্ট উৎসাহ দিয়েছেন। তান বলতেন, কাষর সব 
শাখার তুলনায় সবচেয়ে স্বাধীন হল মৌমাছ পালন যা কোন শ্রামক 
নিয়োগ না করেই একজন চালাতে পারে এবং যার উপর নির্ভর করে 
জীবনে টিকে থাকা যায়। একই প্রবন্ধে তান আরও জানিয়েছেন, 
“তলস্তোয় এর কাছে অগত এক পাঁরদর্শক তার কাছে দূর প্রাচ্যের 
উসরী এলাকার কৃষকদের কথা বলোছিলেন যাদের মৌচাকের সংখ্যা 
প্রায় ৬০০টি এবং সেখানে বছরে সাতবার মৌমাছিরা ঝাঁক বাঁধে আর 
এক একটি চাকে ২০০ পাউন্ডের মত মধু পাওয়া যায়। এটা শুনে 
তলস্তোয় বলেছিলেন, “আবার বাদ যুবক হতে পারতাম তবে ও রকম 
একটি দেশে চলে যেতাম যেখানে লোকের মুখে পান্তকা আর রাজনীতির 
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কথা নাই, আছে মৌমাছি এবং কৃষির কথা” তেরা এভেম্বর ৯৯০৬)। 

ভিকৃতের লেবরুূন (১৮৮৩): রাশিয়াতে জন্ম। জাতে ফরাসী। 
৯৯০০ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত তান লেভ তলস্তোয়্-এর 
সেক্রেটারী ?ছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি ফ্রান্স চলে যান এবং মার্সেইলেসের 
কাছে বসাঁত স্থাপন করেন। সেখানে তান মৌমাছি পালন করতেন এবং 
ওষধ শিল্প প্রাতিষ্ঠানগহুলোতে মধু এবং মোম বানর করতেন। 1তানি 
আমাদের বলেছেন যে, ফ্রান্সে থাকাকালীন তান মানুষের চাইতে 
মিনি জারিরিগা দাত হলের রাহা বদনা 
সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করোনি। 

এভগেনি পান্ভলোভাঁস্কি (১৮৮৪-১৯৬৫): টি ইউনিয়নের 
বিজ্ঞান একাডেমী এবং 'চাকংস্মাবজ্ঞান একাডেমীর সদস্য, তান 
চেকোস্লোভাঁকিয়া এবং ইরানের একাডেমীরও সদস্য, সরবন ও দিল্লী 
বশ্যাবদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডঙ্ররেট প্রাপ্ত, সমাজতান্তিক শ্রমবীর এবং 
আরো অনেকগুলো সম্মানের আধিকারশ। মৌমাছির পাঁরপাক নালীর 
গঠন ও কার্যাবলী, মৌ-বষের কাজ এবং অন্যান্য বিষয়ে তান বিভিন্ন 
গবেষণামূলক কাজ করেছেন। 

কার্ল ফন্‌ ক্ষিশ (১৮৮৬): মৌম্াছ বিষয়ক গবেধণা এবং মৌমাছির 
ভাষার অর্থ উদঘাটনের জন্য বখ্যাত। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে জানা 
যাবে তাঁরই লেখা অসাধারণ বই “এক জাবাঁবজ্ঞানীর স্মরণকথা'য় (লশ্ডন 
১৯৬৭)। 

অধ্যাপক রোঁম শ'ভে লিখেছেন, “আমরা মান্ষের দৃষ্টি ও ঘ্াণশাক্ত 
সম্পর্কে যা জানি তার চাইতে বেশী না হলেও তার সমপারমাণ আমরা 
মৌমাছির দৃষ্টি ও প্রাণ শীক্ত সম্পর্কে জানি এবং আমাদের এই জ্ঞান 
অন সহজ মৌমাছদের প্রশংসনীয় উপায়গুলো কাজে লাগিয়ে। এ 
কারণে ফ্রিশ ও তাঁর সহকমঁকে তাদের অমর কার্যাবলীর জন্য ধন্যবাদ 
দিতে হয়।, অধ্যাপক শাঁভন এর ধারণা _- পাপ্তর-এর পর যে সকল 
গবেষক জাঁবাবদ্যার গৌরবজনক অগ্রগাঁতির জন্য কাজ করেছেন তাদের 
মধ্যে শ্রেম্ঠ গবেষক সন্তবত কার্ল ফন্‌ ফ্রিশ। এই প্রশংসার সঙ্গে অন্য 
কিছ যোগ্ধ করা কঠিন। ১৯৫৯ সালে অধ্যাপক ফন ফ্রিশকে প্যারিসে 
কাঁলঙ্গা পুরস্কার দেয়া হয়। এই পুরস্কার জীবাঁবদ্যায় উল্লেখযোগ্য 
অবদান রাখ্যর জন্য প্রাতবছর দেয়া হয়ে থাকে। তাঁর 'মৌমাছি: তাঁদের 
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দঁষ্ট, ঘ্রান, স্বাদ ও ভাষা”, 'মৌমাছিদের জীবন থেকে বইদটি 
সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পৃথবার [বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয়েছে। [তান 
একজন নোবেল পুরস্কার [বিজক্বী। 

এলে কাইলাসে (১৮৮৭); জন্ম 1পটার্সবৃর্গে। সেখানে তাদের 
পাঁরবার একটা ফ্যাশন হাউজ চালাতেন। দু'বছর বয়স থেকে ফ্রান্দে 
বসবাস শ্দর; করেন। পাঁথবী জুড়ে মৌমাছি পালকদের দ্বারা তান 
প্রশধাসত। তাঁর ?পতা ছিলেন একজন নামকরা মৌমাছি বিশারদ! 
ফরাসী মৌমাছি পালক সাঁমতির ভাইস চেয়ারম্যান এবং কয়েকাঁট 
মৌমাছি পাল্পন সম্মেলনের (১৮৯৭, ১৯০০ এবং ১৯০২) সম্পাদক 
ছিলেন। কাজেই ছোটবেলা থেকেই তান মৌমাছ এবং মৌমাছি বিষয়ক 
কথাবার্তার পাঁরবেশের মধ্যে ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় [তিনি মধু বিশ্লেষণ 
বিষয়ক একাঁট নতুন কৌশলের উপর 1নবন্ধ লেখেন যা কারো দৃষ্টি 
এড়ায়নি। ছাত্র হিসেবে তান অসংখ্য পুরন্কার পেয়েছেন এবং ১৯০৭ 
সালে 'লা গেজেট এপিকোল'র সম্পাদক এডমহপ্ড আ্যালফান্‌্ডারা সেই 
শর, থেকেই তাঁকে এ সামার্মিকীটিতে কাজ করার অমাল্মণ জানান যখন 
থেকে তার পাতা লেখকদের জন্য খোলা ছিল। 

আলেকলান্দার গন (১৮৯৭-১৯৫৬) সোভিয়েত ষুগের একজন 
উল্লেখযোগ্য রুশী মৌমাছি পালক। শৈশবে 'তাঁন তাঁর বাবার মোমাছি 
খামারে কার্জ করেন। ১১৪৩ সালে মস্কোর তামারয়াজেভ কৃষি 
একাডেমীর কাঁষ বিষয়ে অধ্যাপকের পদে [নষুক্ত হন। ১৯৪৫ সালে 
তান মধ্ব-মৌমাছি এবং লাল ক্লোভারের পরাগায়নের উপর ডি. এস. 
সি ডিগ্রীর জন্য তাঁর গবেষণা প্রবন্ধের পক্ষে সমর্থন করেন। রেড 
ক্লোভারের পরাগায়নে মৌমাঁছদের প্রাশক্ষণ দেয়ার জন্য তানি একাঁটি 
প্রায়াজনীয় যন্ত আবিস্কার করেন। 

রোম শাঁভো (জন্ম ১৯১৩): ফরাসী জাতীয় কৃষি গবেষণা 
ইনস্টিটিউটে নিয়োজিত। বেশ ক' বছর কৃষি ইনাস্টাটিউটের প্রধান 
হিসেবে কাজ করেছেন। পরীক্ষামূলক পশু্‌-আচরণের উপর তার নিজ্ঞক্ব 
গ্রবেষণাগার আছে। সরবন ও স্ট্রাসবার্গ-এ ভাষণ "দিয়ে থাকেন। তাঁর 
রচনা: 'কীট-পতঙ্গের শারীরাঁবদ্যা" (১৯৫১), 'কাঁট-পতঙ্গের জীবন ও 
আচরণ” (১৯৫৮) ও 'মৌমাছি থেকে গোরিলা' বহদল প্রচালত। 

মোজেস কুইনাঁৰ (১৮৭০) ছিলেন ধূম প্রপ্নোগ যল্দের উত্তাবক। এই 
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উদ্ভাবনা মধু নিচ্কাশক ও অপসারণযোগ্য কাঠামো সহ মৌচাক উত্তাবনের 
মতই গরুত্বপূর্ণ। কুইনাবর এ বন্্রএকটি শক্ত নল এবং হাপর দিয়ে 
তৈরা। দেখতে বেশ সাধারণ মনে হলেও মৌমাছিকে ধোঁয়া দিয়ে তাড়ানোর 
ব্যাপারটা বিজ্ঞন সম্মত করার ক্ষেত্রে এ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। রুট 
লেখক বৃন্দ তাকে সর্বকালের একজন অন্যতম আভঙ্ঞ মৌমাছি বিশারদ 
হিসেবে আঁভাহত করেছেন। আমোরকার মৌমাছি পালকরা তাঁকে 
অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখেন। [তানি কুইনাবর মৌচাকের উদ্ভাবক । 
একাটি মধু [নিজ্কাশকও তানি উদ্ভাবন করেছেন (নিম্কাশকটি করনেল 
বিশ্বাবদ্যলয়ে ল্যাজ্সট্রথ-রূট পাঠাগারে রাক্ষিত আছে)। 
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হবে। অনান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়। 
আমাদের ঠিকানা : 
098৮, 129820, 21০৪০০৮, 1-110 
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